তৃতীয় পারা 
ভীকা-৫১৩. এসব হযরত- যাদের উল্লেখ পূর্বে এবং বিশেষ করে আয়াত- ১:৮১) ১৯-2) এর মধ্যে করা হয়েছে। 
চীকা-৫১৪. এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবীগণ (আাহিমস সালাম)-এর দাহ আলাদা আলাদা । কোন কোন হযরত অপেক্ষা অন্যজন অধিক 


মর্যাদাবান এবং শ্রেষ্ঠ, যদিও নৃযতেৱ মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নব্যতের গুণের মধ্যে সবাই শরীক; কিছু বৈশিষ্ট্াবনী এবং কামালাতের মধ্যে মর্যাদা 
ভিন্ন ভিন্ন । এটাই আয়াতের সারমর্ এবং এরই উপর সমস্ত উ্মতের ্কমত্য রয়েছে। (বাধিন ও মাদারিক) 


চীকা-৫১৫. অথাৎ কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে; যেমন হযরত মূসা আলায়হি সালামকে তু পর্বত কথোপকথন খা ঘন করেছেন। আর লবীকুল সরদার 
সা্াল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্লাযকে মি'রাভা শরীফে । (জুযাল) 


টীকা-৫১৬. তিনি হলেন হুযুর পুরনূর সৈয়দে আস্বিয়া মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লান্পাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম । তাকে অসংখ্য মর্ধাদাসহ সমস্ত নবী 
(আলায়হিমুস্‌ সালাম)-এর উপর শ্রেষ্ঠ করেছেন। এর উপর সমস্ত উন্মতের একমত্য রয়েছে । আর বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারাও তাপ্রমাণিত। আয়াতের মধ্যে 
হুযুরের সেই উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ বরকতময় নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি । এ থেকেও হুযূর আকৃদাস আলায়হিস্‌ সালাতু 
ওয়াস্‌ সালামের উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশা যে, এ মহান সত্তার এমনই মর্যাদা, যখনই সমস্ত নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করা হয় তখনই সেই 
পবিত্র সত্তা ছাড়া তা অন্য কারো বেলায় প্রযোজাই হয়না এবং কোন সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারেনা । 

যু আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের এ বৈশিষ্ট্যাবলী ও পূর্ণতাসমূহ অগণিত, যে গুলোর মধ্যে তিনি (দঃ) সমস্ত নবীর মধ্যে উচ্চ ও শেষ্ঠ এবং তার 
সাধে (সেগুলোতে) কেউ শরীক নেই । যেমন, কোরআনে করীমে এ কথা এরশাদ হয়েছে, "উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছেন।” সেই মর্যাদাগুলোর সংখ্যাও 
যেহেতু ক্বোরআন করীমে উল্লেখ করেন নি তখন কে আছে যে এর সীমা নির্ণয় করতে পারে? সেই অগণিত বৈশিষ্টোর মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক মর্যাদার 








সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ 
সূৰ ত বান্ধল ড় পারা £ ৩ | তার (হুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
> রা 2 | ওয়াসাল্লাম) রিসালত ব্যাপক, সমগ্র 
২৫৩. এঁরা(৫১৩)রসূল,আমি তাদের মধ্যে রে Sl সৃষ্টি তাঁরই উন্মত । যেমন, আল্লাহ 
তা'আলা এরশাদ করেন- 


টিতে ৩5 
1৮০৪৩ 
EX নেছা 
বারা ভাকে সাহায্য করেছি (৫১৮); এবং SESSA 


ইচ্ছা করলে তাদের পরবরীগণ পরস্পর ৩০ 


জি 








উদ ধা বর ধরা সমাও ুছে। তান কী তকে দে) তারহীন (শেষ নবী) বলে এরশাদ হয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ 
হয়ছে, হের এরশাদ ফরমান.) ০১৬৮২ গর 8৯ অর্থাৎ: আমার মাধ্যমে নবীগণের আগমনের ধারা শেষ হয়েছে)। 


পট নিদর্শনাবলী ও সমুজ্জ্ল মু'জিযাসমূহের দিক দিয়ে তাকে সমস্ত নবী (আলায়হিমুস সালাম)-এর উপর শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে। 

ভার (দঃ) উদ্মতগণকে সমস্ত উন্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করা হয়েছে। 

[শাফা'আত ই কুবরা" (বা বৃহত্তম সুপারিশ)-এর মর্যাদা তাকেই দান করা হয়েছে। 

রাণী বিশেষ নৈকট্য তিলিই লাভ করেছেন। 

জ্ঞান ও আমলগত পূ্ণতাসমূহের মধ্যে তাকে সবার সেরা করেছেন। 

ত্দ্যতীত, অসীম গুণাবলী তাঁকে দান করা হয়েছে। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)  (মাদারিক, জুমাল, খাযিন ও বায়যাভী ইত্যাদি) 
কা-৫১৭. যেমন, মৃতকে জীবিত করা, দীড়িভদের আরোগ্য দান করা, মাটি ছারা পানী তৈরী করা এবং অদৃশ। বন্তুর সংবাদ দেয়া ইত্যাদি ॥ 
'ঈকা-৫১৮. অর্থাৎ হযরত জিব্রাল আলায়হিস্‌ সালাম দ্বারা, যিনি সর্বদা ভার সাথে থাকতেন । 

জীকা-৫১৯. অর্থাৎ নবীগণের মু'জিযাসমূহ। 


জীকা-৫২০. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর উন্মতগণও ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রে পরস্পর মতভিনন থেকে যায় সমস্ত উন্নত অনুগত 
হয়নি। 


ঢীকা-৫২১. তার রাজ্যে তারই ইচ্ছার পরিপন্থী কিছু হতে পারে না এবং এটাই খোদার শান। 
টীকা-৫২২. কেননা, তারা পার্থিব জীবনে প্রয়োজনের দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের জন্য কিছুই করেনি। 


টীকা-৫২৩. এতে আল্লাহ তা'আলার উলূহিয়াত এবং তারই একত্বের বিবরণ রয়েছে। এ আয়াতকে 'আয়াতুল কুরসী' বলা হয়। হাদীসসমূহে এর বহু 
ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। 


চীকা-৫২৪. অর্থাৎ চিৱন্ীব ( ১৯৯৩ ৩=!১ ) এবং বিশ-সৃিকৰ্ত ও তত্যাবধানকারী । 
টীকা-৫২৫. কেননা, এটা ক্রি । আর তিনি ক্রুটি ও দোষ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র 








টাকা-৫২৬. এর মধ্যে ভার মালিকানা, [রা রই বানান ET bo 

ভারই নির্দেশ কার্যকর হওয়া এবং ভারই [কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে কয় চি 

ক্ষমতা প্রয়োগের বিবরণ রয়েছে। আর মধ্যে কেউ ঈমানের উপর রইলো এবং ১ 712 
অতীব সুক্ষ পদ্ধতিতে “পির্ক-এর খণ্ডন [কেউ কাফির হয়ে গেলো (৫২০); আর আল্লাহ্‌ ০১5 Alok 
রয়েছে এভাবে) হে. যখন সারা জাহান [ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যৃদ্ধ-বিশ্হে লিগ sda ag 
ভার মালিকানাধীন, তখন শরীক কে '; কিন্তু আত্রাহ্‌ যা চান করে থাকেন: ৬৫:৮০ 
হতেপারে? মুশরিকগণ হয়ত নক্ষ্ররজির [(৫২১)। | ৮:08 E 


উপাসনা করে, যেগুলো আস্মানসমূহে ক্র _ তলীত্রিশ 
টন 








নতুবা সমুদসমূহ, পর্বতমালা, রী রি 
let ীব-জ এবং ]২৫৪.. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর পথে হি এড 
আগুন ইত্যাদির (পৃ? করে), যেগুলো [আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে ব্যয় করো সেই, 32:61 
পৃথিৱী-পৃষ্ঠেই রয়েছে যখন আসমান ও [দিন আসার পূর্বে, যার মধ্যে না কোন বেচাকেনা । এ রি রর ৫ 
যমীনের প্রত্যেকটা বস্তু আল্লাহ্র ৩8৮ 
মালিকানাধীন, তখন এগুলো কিভাবে ৬3৬ তির 
উপাসনার উপযোগী হতে পারো? ৪৩৮৬০৪ . 
ভীকা-৫২৭. এ'তে মুশরিকদের খতন চা 
রয়েছে, যাদের ধারণা ছিলো যে, বোত পান নেই (৫২৩)। তিনি নিজেই জীবিত: তে 5৬5 
তি সুপারিশ করবে ॥ তাদেরকে বলে | এবং অন্যান্যদের তত্বাবধায়ক (৫২৪) তাঁকে হি 
দেযাহয়েছেযে, কাফিরদের জন্য সুপারিশ |লা সত ্র্পক্ষিরে,না নিল্রা ৫২৫) । ভারই, যা 53 354 
লেই। আল্লাহর সুখে অনুমতিগ্রা্তগণ ছে FRAC PR EA 
বট = 2: EE 
আম অুতিহাতপণ হলেন: নবীগণ, | করবে, াঁরঅনুমতিব্যতিরেকে (৫২৭)?তিনি) SISSIES 
কিিশৃতাগণ (আলায়হিযুস সালাম) এবং জানেন যা কিছু তাদের সন্ুখে রয়েছে এবং যা (3৩954558655 £ 
সহি [কিছু তাদের পেছনে (৫২৮) ।আর তারা পায়না Seg 

জান থেকে, কিনু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন 2৮5208175৩5 
ভীকা-৫২৮- অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী [(২৯)। তার “কুরসী” আন্সযানসমূহ ও যমীন 3554, এ 


অথবা পাৰ্থিব ও পরকালীন বিষয়াদি। [ব্যাপী (৫৩০) এবং ভার জন্য ভা লয় এ| দি 
চীকা-৫২৯. এববাদেরকেতিনি অবগত [গুলোর রক্ষণাবেক্ষণ | তিনিই উচ্চ, মহা 28555748586 
করেন ভারা হলেন নবী ও রসূলগণ | মর্যাদাসম্পন (৫৩১)। 04] 
(আলায়হিয়ুস্‌ সালাম) ।াদেরকে'গায়ব' আলিষ্দ = 5 

সম্পর্কে অবগত করা তাদের নবুয়তেরই 

প্রমাণ অন্য আয়াতে এরশাদ করেন-  - $5 ৯ ৩৭১৬০ পর) 422 52851 3 অর্থাৎ তিনি (আলতা) 
আপন অদৃশ্য বিষয়কে কারো নিকট প্রকাশ করেন না, কিনতু রসূলের মধ্যে যাকে তিনি পছন্দ করেন। খোষিন) 

ীকা-৫৩০. এতে তাঁর মহত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আর 'কুরসী’ দ্বারা হয়ত তার জ্ঞান ও কুদরত বুঝানো হয়েছে অথবা 'আরশ' অথবা সেটাই যা 
আরশের নীচে ও সপ্ত আকাশের উপরে অবস্থিত। আর এটাও হতে পারে যে, এটা হচ্ছে- যা 'ফালাকুল বৃক্তজ' (নভোঃমগুল) নামে প্রি 
টীকা-৫৩১. এ'তে আয়াতের মধ্যে 'ইলাহিয়্যাত' বা 'খোদাতাত্বিকি জান'-এর উচ্চ পর্যায়ের বিষয়াদির বিবরণ রয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বিরাজমান, ইলাহিয়্যাতে একক, চিরঞ্জীব, আপন সত্তা ব্যতীত অন্য সব কিছুরই স্রষ্টা বিশেষ স্থান জুড়ে থাকা এবং কোন কিছুর মধ্যে 











শুবেশ করা থেকে পবিত্র এবং পরিবর্তন ও ক্ষয়পরপ্তি থেকে যুক্ত না কেউ তীর সাথে সাদৃশাময়, না সৃষ্টির কোন পরিবর্তন অবস্থা তাকে স্র্শ করতে 
শর । জড়-জগত ও ফিরিশৃতা-জগতের মালিক, মূল ও শাখা-এ্রশাখার অস্তিত্বদাতা, কঠোরভাবে গাকড়াওকারী, ধার সামনে অনুমতিপ্রাপ্ত বাতীত কেউ 
শাফা আতের জন্য ওষ্ঠ নড়াতে পারেনা । সমস্ত বন্ধু সম্পর্কে অবহিত- খরকাশোর ও অগ্রকাশোরও; সামগিকেরও, আংশিকেরও । তীর রাজ্য ও শক্তি ব্যাপক । 
কারো উপল, কল্পনা এবং অনুধাবনের বহু উর্কে। 

চীকা-৫৩২. আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পর ৬৮ 3 1 ৬2 1351 3 (দ্বীনের মধ্যে কোন জোর-জবরদস্তী নেই) এরশাদ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে 
যে. এখন একজন বিবেকবান লোকের জন্য নত্যকে খহণ করে নেয়ার বেলায় চিন্তা-ভাবনা করার কোন কারণ বাকী থাকেনি। 





টাকা-৫৩৩. এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাফিরদের জন্য সর্বশরথম তাদের কুফর" থেকে তাওবা ও সেটার প্রতি ঘৃণা ্রকাশ করা অপরিহার্য । এর পর ঈমান 
আনলে তা বিজ হয়। 

ভীকা-৫৩৪.. কুফর ও “গোমরাহী! 
খেকে ঈমান" ও হিদায়ত'-এর আলোকে 
টীকা-৫৩৫. দন্ত ও অহংকারবশতঃ। 
জীকা-৫৩৬. এবং সমহ পৃথিবীর 
সালতানাত দান করেছেন। এজন্য সে 
কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশ করার 








এ 


২৩৮. হে মাহবুব! আপনি কি দেখেন নি 
তাকে, বে ইব্রাহীমের সাথে বিতর্ক করেছিলো 
তার প্রতিপালক সম্বন্ধে, এর উপর (৫৩৫) যে, 


টে 
্ এ এ 


ie 
25 
না 
৮৩৪৩০ 
তি 
পক্মক্রিশ 
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পরিবার্ত অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ করলো 
এবং প্রতিপানক হবার দাবী করতে 
লাগলো । তার নাম ছিলো-নঘকদ ইবনে 
কিন“আন। সর্বপ্রথম সে-ই মাথায় মুকুট 
পরিধানকারী ছিলো। হযরত ইব্রাহীম 
আলায়হিস্‌ সালাম তাকে খোদার 
ইবাদতের দিকে আহ্বান করলেন, হয়ত 
অগ্নিকুণে নিক্ষিপ্ত হবার পূর্বে কিংবা 
তারপর। তখন সে বলতে লাগলো, 
“তোমার প্রতিপালক কে, যাব প্রতি ভুমি 
আমাদেরকে আহ্বান করছো?” 


টাকা-৫৩৭. অর্থাৎ দেহসমূহের মধ্যে 


ও ্াণ সৃষ্টি করেন। 
খোদাকে চিনেনা এমন একজন লোকের 
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জন্য এটা একন্টাউৎকৃষ্টতমপথ-নির্দেশলা 
ছিলো এবং এতে বলা হয়েছিলো যে, 
স্বয়ং তোমার জীবনই তার অস্তিত্বের 
পক্ষে সাক্ষী । কারণ, তুমি এক ফৌটা 
গ্রণহীনবীর্যছিলে। যিনি সেটাকে মানুষের 
আকৃতি দিয়েছেন এবং জীবন দান 
করেছেন, তিনিই মহান প্রতিপালক ।আর 
জীবন ধারণের পর পুনরায় জীবিত দেহসমূহে যিনি মৃত্যু ঘটান, তিনিই পরওয়ারদিগার। তার কুদদরতের সাক্ষা খোদ্‌ তোমার নিজের মৃত্যু ও জীবনের মধোই 
বয়েছে। তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাওয়া পূর্ণ মূর্যতা, নির্বৃদ্ধিতা ও চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যই। 

ওই প্রমাণ এমনই মজবুত ছিলো যে, সেটার জবাব নমরূদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি এবং সমবেত জনতার সম্মুখে তাকে লা-জওয়াব ও লজ্জিত হতে হবে 
জব সে তর্কের বক্র পথকেই বেছে নিলো। 

চীকা-৫৩৮. নমরূদ দু'জন লোককে হাযির করলো । তাদের একজনকে হত্যা করলো আর অপর জনকে ছেড়ে দিলো এবং বলতে লাগলো, "আমিও 
জীবিত রাখি ও মৃত্যু ঘটাই ।” অর্থাৎ কাউকে গ্রেফতার করে ছেড়ে দেয়া তাকে জীবন দান করা! এটা তার চরম নিবদ্ধ পর্ণ উক্তি ছিলো । কোথায় কতল 
কর ও ছেড়ে দেয়া আর কোথায় মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করা! নিহত ব্যক্তিকে জীবন দান করতে অক্ষম থাকা এবং এর স্থলে জীবিত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়াকে 
জীবন দান করা বলে আখ্যায়িত করাই তার লাঙ্গনার জন্য যথেষ্ট ছিলো । বিবেকবানদের নিকট তা থেকেই একথা সূম্পষ্ট হলো যে, হযরত ইব্রাহীম 
(সাহস সালাম) যে গ্রমাণ দীড় করেছেন সেটাই অকাট্য । সেটার খণ্ডন করা মোটেই সম্ভবপর নয়। 

ক নহেডু নমরূদের জবাবের মধ্যে দাবীর আভাষ গাওয়া যায়, সেহেতু হযরত ইবাহীম আলায়হিস সালাষ সেটার উপর তাকে তর্কযেদ্ধা সুলভ পাকড়াও 
[কর বললেন, "মৃত্যু ও ভীবন সৃষ্টি করা তো তোমার ক্ষমতাড়ক্ত নয়। হে রাবৃবিয়াতের মিথ্যা দাবীদার! তুমি তদপেক্ষা সহজ কাজটা করে দেখাও, যা 
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হচ্ছে একটা গতিময় দেহের গতিরই পরিবর্তন করা মাহ।" 

চীকা-৫৩৯. এটাও করতে পাঝোনি। কাজেই, রাব্বিয়াতের দাবীহ বা কোন্‌ মুখে করছো? 

মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা ‘ইলমে কালাম' * (কালাম-শান্তর-এ 'মুনাযাবাহ' (তর্কযুদ্ধ) করার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। 

ঢীকা-৫৪০. অধিকাংশের মতানুসারে, এ ঘটনা হযরত ওযায়র আলায়াহস্‌ সালাযেরই। আর 'জনপদ দারা বায়তুল মুক্দ্দাস' বুঝানো হয়েছে 
যখন “বোখুতে নাস্র' বাদশাহ বায়তুল সুঝযা্াসকে ধ্বংস করলো আর বনী ইস্রাঈলকে হত্যা করলো, গ্রেফতার করলো এংধ্বংস করে ফেললো, অতঃপৰ 
হযরত ওধায়ার আল্লায়হিস্‌ সালাম সেখানে উপনীত হলেন। তখন তার সাথে ছিলো এক পাত্র খেজুর ও এক পেয়াল| আঙ্গুরের রল ৷ 

তিনি একটা গাধার পিঠে সাওয়ার ছিলেন। সম জনপদ: দেখলেন, কোন মানুষ, দেখা পেলেন | বস্তির ইযারতসমূহ ধ্বংসন্তুপে পরিষত 
দেখলেন । সুতরাং তিনি আশ্চ্যান্িত হয়ে বললেন, + 
পর জীবিত করবে?) 






অতঃপর তিনি তার আরোহণের গাধাটা সেখানে বেঁধে রাখলেন এবং বিশ্রামরত হলেন। এমতাবস্থায় তার রূহ করৃজ করে নেয়া হলো আর গাধাটাও মরে 
গেলো। এটা সকাল বেলার ঘটন । এর সত্তর বছর গর আল্লাহ তা'্বালা পারস্যের বাদশাহদের মধ্য থেকে একজন বাদশাহকে বিজয় দান করলেন। তিনি 
ভাব সৈন্যদল নিয়ে ‘বায়তুল মুকাদ্দাস' পৌছলেন এবং সেটাকে পূর্বাপেক্ষাও উত্তমকূপে আবাদ করলেন আর বনী ই্রাঈলের যেসব লোক বেঁচে ছিলো 
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুনরয় সেখানে নিয়ে এলেন তার বায়তুল মুক্াাস ও সেটার চুষপর্থে তাদের বসতি স্থাপন করলো এবং ভাদের সংখ্যাও 
বাড়তে লাগলো । 


সে যুগে আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ওয়ায়র আলাযহিস্‌ সালামকে দুনিয়াবানীদের চোখের অন্তরালে রাখলেন। কেউই তাকে দেখতে পায়নি। যখন ডার 
ওফাতের পর একশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন আলাহ তা'আলা ডাকে জীবিত করলেন: প্রথমে চক্ষুদধয়ে প্রাণ আসলো । তখনো সারা শরীর 
থাণহীনছিলো। তাও তারচোখের সামনে সুরঃ ত বাকল ত দার 


জীবন্ত করা হলো। এ ঘটনা অপরাহ্ে 5 
স্যার পূর্ণ সংঘটিত হলো। [ইব্রাহীম বললো, “অতঃপর আল্লাহ সূর্য উদিত LS HELI 
আ্লাহতা আলা এরশাদ করলেন, “তুমি [করেন পূর্ব দিক থেকে, তুমি সেটাকে পশ্চিম Ey এ 
এখানে কতদিন অবস্থান করলে?” তিনি [দিক থেকে নিয়ে এসো (৫৩৯)! অতঃপর 55515 2) + 
অনুমান করে আরয করলেন, “একদিন | হতবুদ্ধি হয়ে গেলো কাফির এবংআ্রাহ্‌ সৎপথ Te APO 
অথবা কিছু কম। তার মনে হলো যে, | দেখান না অত্যাচারীদেরকে । Leo I GSP 
২০. অথবা, বয়, খে অভিত্রম দিপা 


সেটা পর দিনেরই বিকেল বেলা, যেদিন 
সকালে তিনি দমিয়ে পড়েছিলেন । এরশাদ [করলো একটা জনপদের উপর দিয়ে (৫৪০) 0০০5 


করলেন, “বরং তুমি শত বছর অবস্থান 
করেছো । আগন খাদ্য ও পানীয় অর্থাৎ 
খেছুর ওআঙ্গুর-রসের প্রতি লক্ষ্য করো; 
তাঅবিকৃতই রয়েছে। তাতে দুর্গন্ধ পর্যন্ত আসেনি । আর নিজ গাধার প্রতি দেখো ।” দেখলেন, সেটা ছিলো মৃত গলিত: দেহের অন পরত্য্গও বিক্ষিপ্ত ছিলো । 
অস্িগুলোর শুত্রতাচমকাচ্ছিলো। তারই চোখের সামনে জন্প্রতা্ুলো একত্রিত হলো । সেগুলো আগনআপন স্থানে এসে জড়ো হলো । অস্থিগুলোর উপর 
মাংস ভবে উঠলো। মাংসের উপর চামড়া আসলো, লোম গজালো। অতঃপর তাতে রহ ফুঁকলো। সেটা উঠে দীড়ালে এবং ডাক হাকতে আর করবো ॥ 
তিনি (হযরত ওযায়র)আল্লাহত। আলার কৃদরতপ্রত্যক্ষ করলেন আর বললেন, "আমি বুবভালভাবেই জানি যে, আল্লাহ্‌ ত'আলাসবকিছু করতে পারেন।” 
অতঃপর তিনি ওঁ সাওয়ারীর উপর আরোহণ করে আপন মহল্লায় তাশরীফ নিয়ে পেলেন। পবিত্র মাথার চুল ও দাড়ি মুবারক সাদা ছিলো। বয়স ছিলো 
এ চল্লিশ বছর । কেউ তাকে চিনতে পারলোনা । তিনি অনুমান করে আপন বাসস্থানে পৌছলেন। সেখানে একজন দুর্বল বৃদ্ধা দেখতে পেলেন, তার পা 
গুলো অকেলো ছিলো । সে দৃষ্টি শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলো । সে তীর ঘরের দাসী ছিলো ৷ তাকে সে দেখেছিলো। 

তিনি তাকে (বৃদ্ধা) বললেন, “এটা কি ওবারবের বাসস্থান?" সে বললো, “হা” তিনি বললেন, “ওযায়র কোথায়?” বললো, “তিনি লেই, হারিয়ে গেছেন 
আজ একশ বছর গত হয়েছে।” একথা বলে সে খুব কান্নাকাটি করলো । তিনি বললেন, “আমি ওযায়র।” সে বললো, “সূব্হানারাহ তা কীভাবে হতে 
পারে?” তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাকে একশ বছর মৃতাবস্থায় রেখেছেন অতঃপর পৃনজীিত করেছেন ।” সে বললো, ““হযরত ওযায়র 
স্াজাবুদাওয়াত' ছিলেন । তিনি যা দো'আকরতেন, আল্লাহর দরবারে তা কর্ল হতো । আপনিও দো'আ করুন যেন আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পাই, যাতে 
আমি আপন চোখেই আপনাকে দেখতে পারি ৷” তিনি দো'আ করলেন । সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলো । তিনি তার হাত ধরে বললেন, “উঠ আল্লাহর 
নির্দেশে ।” একথা বলতেই তার বিকল পা-দু'টি সুস্থ হয়ে গেলো। সে ডাকে দেখতেই চিনতে পারলো আর বললো, “আমি সাক্ষ্য দিছি, আপনি নিঃসন্দেহে 
ওযায়র ৷" 


সে তাকে বনী ইসাঈলের মহল্লায় নিয়ে গেলো । সেখানে এক মজলিসে তার সন্তান উপস্থিত ছিলেন; যার বয়স একশ আঠার বছর ছিলো। তার পৌত্ররাও 
























আনখ্িল্ল - > 


* ইলয়েকালাম' এর সংজ্ঞাঃ ইউনানী তর্ক শান্তর পরিবর্তে মুসলিম মদীষীগণ তার মুকাবিলায় কোরআন, হাদীস ও ইজমা ভিত্তিক যে তি শাহের ্বর্তন 
করেন সেটার নাযই ইলমুল কালাম ।" 


ছিলো, যারা বাক্যে পৌছেছিলো। বৃদ্ধা মজলিসে আহবান করে বললো, “ইনি হযরত ওযায়র তাশরীফ এনেছেন ।” মজলিসে উপস্থিত লোকজন অস্বীকার 
করলো । সে (বৃদ্ধা) বললো, “আমাকে দেখো! তারই দো'আয় আমি (সুস্থ হয়ে) এমতাবস্থায় এসেছি” 

লোকেরা উঠে ভার নিকট এলো । তার সম্ভান বললেন, "আমার সম্মানিত পিতার দু কন্ধের সধ্যভাণে কালো চুলের একটা 'চন্রাকৃতি' শোভা পেতো।” শরীর 
সুবারক খুলে দেখানো হলো । তখন সেটা পাওয়া গেলো । 

সেই যুগে তাওরীতের কোন কপি ছিলোনা। সেটার জ্ঞানসম্পনন তখন কেউ ওজু ছিলোনা । তিনি সমর তাওরীত মুখস্ত পড়ে শুনালেন। তখন এক ব্যক্তি 
বলেউঠলো, “আমি আমার পিতার নিকট জানতে পেরেছি যে, বোখ্তে নাস্র'-এর ুলুম-অত্যাচারের পর মেফতারীর যুগে আমার দাদা তাওরীত একস্থানে 
পাফন খরেছিলেন: সেটার ঠিকানা আমার জানা আছে এ স্থানে তালাশ করার পর তাওরীতের এ দাফনকৃত কপি উদ্ধার করা হলো ।আর হযরত ওযায়র 
(আোলায়হিস্‌সালাম)আপন স্মৃতির সাহায্য যেই তাওরীত লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন সেটার সাথে শিলিয়ে দেখা হলো । উভয়ের মধ্যে একটা অক্ষরেরও পার্থক্য 
ছিলোনা। (মাল) 


সহ বল ডৰ লাভত] টীকা-৫৪১. অর্থাৎ প্রথমে ছাদসমূহ 


পতিত হলো, অতঃপর সেগুলোর উপর 
এবং ভেঙ্গে পড়েছিলো সেতলোর ছাদসমূছের || (1423320631916 (4% | দেয়ালসমূহ ধসে পড়লো। 








জীবিত করবেন আল্লাহ্‌ সেটার মৃত্যুর পর?" | ১54৬৮৯১ত৬ ীকা-৫৪২, মু দিছে 
তা হত আপ | 2 PE RELAIS | Fr পি জম ডট 
বললেন, ‘তুমি এখানে কতোকাল অবস্থান | WEE ৮৪৫৫৫] সুর পানি উঠানামা করছিলো। পানি 
EE তাক 
১১ ME ES 
|আপন খাদ্য-পানীয়ের প্রতি দেখো, এখনো 09,5235 619000] | মল গেলে পা এনে খেতো। হযরত 
- = হীম 

পর্যন্ত দুগন্ধময় হয়নি, এবং আপন গাধার প্রতি 82:42 91177 | জং (আলায়হল লালা) তা তাক 
[তাকাও (যে, সেটার অস্থিগুলো পর্যন্ত সঠিক টন ১০5০৮ করলেন তখন তার মলে এ আকাংখা 
অবস্থায় থাকেনি!) এবং এটা এজন্য যে, আমি ETE IA পাব লেখবেন, মৃতকে 
১২১০ শিরা রি করা হয়। 

১ কিভাবে সেগুলোর হো আন্তাহ্র দরবারে আরয করলেন, 
[উখাল এলান করি, অতঃপর সেলোকে IPAS এস “হে প্রতিপালক! আমার নিশ্চিত বিশ্বাস 


আছে যে, তুমি মৃতদেরকে জীবিত করবে 
এবং তাদের অঙ্গ-পরতাঙ্গুলো সামুদ্রিক 
প্রাণী ও অরণোর পশুর পেট এবং পক্ষীর 




















|করতে পারেন।' উদরসমূহ থেকে একত্রিত করবে। কিন্তু 
২৬০- এবং যখন আরয করলো ইবাহীম ৩৫ 0545 
(৫৪২), “হে আমার প্রতিপানক। আমাকে 40550821055 “ 
[দেখিয়ে দাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত ক পা TE মুফ্াসসিরগণের একটা অভিমত এটাও 
|করবে।' এরশাদ করলেন, “তোমার কি নিশ্চিত 55035 ৮১১ হে, যখন আল্লাহ তাআলা হয়রত ইরা 
[বিশ্বাস নেই ৫৪৩)?" আবহ করলো, “নিশ্চিত 95৬553৩5608 | আশায়ছিস সালামকে আপন “খলীল' 
[বিশ্বাস কেন থাকবেনা! কিন্তু আমি এই চাই যে, নি বন্ধু) পদে অধিষ্ঠিত করলেন, 
[আমার অন্তরে প্রশান্তি এসে যাক (৫88) ৷' তখন মানাকুলমগত (হযরত আধা 
টি 1 আলাযবহিস সালাম) রুল ইখ্যাত 
আল্লাহ্র অনুমতি নিয়ে তাকে এ সুসংবাদ 


দিতে এলেন। তিনি সুসংবাদ ভনে আত্মা তা'আলার গরশংসা লেন আত মালাকু্ণ মওতকে বললেন, “এ খলীলা হবার চিক কির” তিনি আরয বল্লেন, 
“তা হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা আপনার দো'আ কবুল করবেন, আপনার থরর্থনাক্রমে মৃতকে জীবিত করবেন” তখন তিনি এপরার্থলা করেছিলেন। (খাযিন) 
চাকা-৫৪৩. আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জাত হযরত ইবরাহীম আলায়াহিস সালামের পূর্ণস্মান ওইয়াকীন সম্পর্কে তিনিজানেন।এতদুসত্বেও 
তোমার কি এ তে পূর্ণ বিশ্বাস নেই' বলে প্রশ্ন করা এ জন্য যে, শ্রোতাগণ পরশ্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে। আর তারা জেনে নেবে যে, এ ্রশ্নটা 
কোন সন্দেহের ভিত্তিতে ছিলোনা (বায়যাভী ও জুমান ইত্যাদি) 

চীকা-৫৪8. এবং অপেক্ষাজনিত অস্থির দূরীভূত হোক : হযরত ইবনে আব্বাস (গাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্ছমা)বলেন, অর্থ হলে, এচিহ্ দারা আমার 
অন্তর প্রশান্ত হোক যে, তুমি আমাকে 'খলীল' পদে উন্নীত করেছো! 


টীকা-৫৪৫. যাতে ভাল মতে পরিচয় হয়ে যায়। 


চীকা-৫৪৬. হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম চারটা পাখী নিলেন- মযূব, মোরগ, করুতর ও কাক। সেগুলোকে আল্লাহ্র নির্দেশে যবেহ করলেন । সে 
গুলোর পালকগুলো উপড়ে ফেললেন আর “বা বানিয়ে সেগুলোর দেহাংশগুলো পরস্পর মিশ্রিত করে দিলেন। অতঃপর এত অঙ্গগুলো কয়েকাংশে 
দি করলেন একেক অংশ একেকটা পর্বতে রাখলেন । কিন্তু সবকটির মাথা নিজের নিকট সংরক্ষিত রাখলেন অতঃপর বললেন, “চলে এসো! আল্লাহ্র 
নির্দেশে” এটা বলতেই অংশগুলো উড়লো এবং প্রত্যেক পাখীর অংশগুলো পৃথক পৃথক হয়ে আপন আপন বিন্যাসে একত্রিত হলো; আর পাখীগুলো পায়ের 
উপর ভর করে দৌড়াতে দৌড়াতে হাযির হলো এবং আপনআপন মস্তকের সাথে মিলিত হয়ে অবিকল পূর্বের যা পূর্ণ হয়ে উড়ে গেলো। সুবহানারা 


চীকা-৫৪৭. চাই বায় করা ওয়াজিব হোক, কিংবা নফল: পৃণ্যের সমস্ত দরজাকেই শামিল করে- চাই কোন শিক্ষার্থীকে কিতাব খরিদ করে দেয়া হোক, 
কিংবা কোন চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক, অথবা মৃতদের কহে সাওয়াব পৌছানোর জন্য তৃতীয়, দশম, বিংশতিতম ও চন্লিশতম দিবসের ফাতিহাখানির 
পন্থায় মিস্কীনদেরকে খানা খাওয়ানে। হোক। 

চীকা-৫৪৮. উৎপাদনকারী হচ্ছেন, 


সূরা £ ২ বাকারা পারা £৩ 
বাজবিক তাআলাই ।শস্য- 
বাহে আহত আলাই। শস্য | লাদ করলেন, "তবে আচ্ছা! চারটা পাখী 


রর নিয়ে তোমার সাথে নেড়েচেড়ে নাও (৫৪৫) ৷ 5380৩52৩00৬ 
মাস্আলাঃ এ থেকে জানা যায় যে, | অতঃপর সেগুলোর একেক খও প্রতিটি পাহাড়ের ৬ 5 
রূপক সম্পর্ক জায়েয বা বৈধ, যখন | উপর রেখে দাও, অতঃপর সেগুলোকে আহ্বান LER 

সম্পর্ক রচনাকারী আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য | করো, সেগুলো তোমার নিকট চলে আসবে 


কাউকেও ক্ষমতাপ্রয়োগে(খেদারন্যায়) লি পায়ে দৌড়াতে দৌড়াতে (৪৬); an 
স্বাধীন বলে বিশ্বাস না করে থাকে। এ | জেনে রেখো যে, আল্লাহ 


জন্য এটা বলা জায়েয যে, এ উষধটা | প্রজ্ঞাময় । 
উপকারী, এটা অপকারী, এটা ব্যথা ্ 
অপসারণকারী, মাতাপিতা লালন-পালন মস | সরি 
করেছেন, আলেম পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা [২২৬১ তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ 

করেছেন, বুযর্গগণ প্রয়োজন মিটিয়েছেন [আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে (৫৪৭) সেই শস্য- 
ইত্যাদি। সবটিতে সম্পর্ক রূপক। আর [বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ শর 
মুসলমানদের বিশ্বাসে প্রকৃত কর্তা শুধু [(৫৪৮)। প্রত্যেক শীষে একশশস্যকণা (৫৪৯); রি 2 (সে 
আল্লাহই; অন্য সবটিই মাধ্যম আত্র। | এবংআল্লাহ্‌তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার Pra 16,547 
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ীকা-৫৪৯. সুতরাং একটা শস্য বীজ জন্য চান আর আল্লাহ্‌ ্রাচর্যময়, জ্ঞানময় । টিটি 5204 
থেকে সাতশ শস্য কণা হয়ে গেলো। [২৬২ এসব লোক, যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহ্র টা 


অনু্থপভাবে, আল্লার পথে ব্যয় করলে [পথে ব্যয় করে (৫৫০), অতঃপর ব্যয় করার পর 
তার প্রতিদান সাতশ গুণ হয়ে যায়। [না খোঁটা দেয়, না ক্রেশ দেয় (৫৫১), তাদের 
ডীকা-৫৫০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত নিরিহ বের লিক রেলে 
হযরত ওসমান গণী ও হযরত আবদুর [ এবং তাদের না আছে কোন আশংকা না আছে 
রহমান ইবনে 'আওফ (রাদিয়াল্লাহু কিছু দুঃখ । 

তা'আলা আন্হমা) সম্পর্কে নাযিল [২৬৩  ভালোকথা বলা এবং ক্ষমা করা 
হয়েছে হযরত ওসমানরাদিয়াল্লাহআনহু |(৫৫২) সেই সাদকাহ্‌ অপেক্ষা শ্রেয়তর, 
তাব্কযুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যবাহিনীর 
জন্য এক হাজার উট সামগ্রী সহকারে 
দান করেন এবং হযরত আবদুর রহমান 
ইবনে 'আওফ (রোদিয়াল্লাহ আনহু) চার হাজার দিরহাম সাদকাহ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করলেন আর আরয করলেন- 
“আমার নিকট সর্বমোট আট হাজার দিরহাম ছিলো । এর অর্ধেক আমার নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য রেখেছি এবং বাকী অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় 
হাযির করলাম ৷" বিশ্বকৃল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাত্তায এরশাদ করেন, “যা তুমি দিয়েছো এবং যা তুমি রেখেছে! আল্লাহ্‌ তা'আলা উভয়ের মধ্যে 
বরকত দান করুন” 

চীকা-৫৫১, ঝৌটা দে়াতো এটাই যে, দেয়ার পর অন্যদের সান প্রকাশ করা- আমি তোমার প্রতি এমন এমন দয়া করেছি।” আর সেটাকে মান 
করে ফেলা এবং 'ক্লেশ দেয়া' হলো তাকে- এই বলে লঙ্জা দেয়া-' তুমি গরীব ছিলে, রিক্ত হস্ত ছিলে, অক্ষ ছিলে, অকেজো ছিলে; আমি তোমার খবরাখবর 
নিয়েছি।' কিংবা অন্যভাবে চাপ সৃষ্টি করা । এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

চীকা-৫৫২, অর্থাযদি ভিক্ষুককে কিছু না দেয়া হয় তবে তার সাথে ভালো কথা বলা এবং মিষ্ট ভাষায় জবাব দেয়া, যাতে সে অসন্তুষ্ট না হয়। আর যদি 
সে বারবার ভিক্ষা চাইতে থাকে কিংবা কিছু মন্দও বলে ফেলে তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া। 
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চীকা-৫৫৩. লহ দিয়ে কিংবা উপকারের খৌটা দিয়ে কিংবা অন্য কোনরূপ ক্লেশ পৌছিয়ে। 
চীকা-৫৫9. অর্থাৎ যেভাবে মুনাফিকদের উদ্দেশ্য আরাহর সতি অর্জন করা হয়না; তারা আপন সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে বিনষ্ট করে 
ফেল, অনুরূপভাবে তোমরা উপকারের খোঁটা দিয়ে এবং কই দিয়ে স্বীয় দানকে নিষ্ল করোনা । 
চীকা-৫৫৫, এটা হচ্ছে লোক দেখালো ভান সম সুনে করে উম যে, যেমন পারের উপ আটি পৃষ্টগোচৰ হু বৃষ্টি পানিতে 
_সবধুরে গিয়ে ত্রেফ পাখরই থেকে যায়, তেমনি অবস্থা মুনাফিকের কর্মেরও। কারণ, বাহ্যিকতাবে পরত্যক্ষকারীগণ মনে করে যে, সেটা তারআমল (সৎকর্ম) ৷ 
ন আর কিয়ামত-দিবসে সেসব আমল 
হি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সেল 
যার পর ক্রেশ দেয়া হয় (৫৫৩) আর আল্লাহ্‌ ও আন্রাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছিলোনা । 
'টীকা-৫৫৬. আন্রাহররাস্তায় বায় করার 
উপর। 
রা চীকা-৫৫৭. এটা নিষ্ঠাবান মুনের 
EH আমলসমূহের একটা উদাহরণ । অর্থাৎ 
by 2 St যেভাবে টচ্চডূমির উত্তম জমির বাগানে 
৮১৯ 5154 ৯24১৭ 
36৫8 বার 
উপর মাটি রয়েছে, এখন সেটার উপর 29 টির ১৮১৪ 


৫. প্ঠবান মুমিনের দানও আল্লাহর পথে 
বারিপাত হলো, যা সেটাকে শুধু পাথর; (2৩5 বিভা অর হে বিহা নিন 


বি 53443130০ | শাহ্‌ তা'আলা সেটাকে বৃদ্ধি কৰেন | 
১2058] ৪২০৮, এক মা নিত ও 


প8 ১12৮5, নিষ্ঠা সম্পর্কে অৰ্গত । 
SSAA 
Us টীকা-৫৫৯. অর্থাৎ কেউ পছন্দ করবে 


পা না। কেননা, একথা কোন বিবেকবানের 


এবংনিজেদের আতা দৃঢ় করণার্থে (৫৫৬), Ele ১1 হত ক্যা যোগার 
বাগানের ন্যায়, যা কোন উচ্চ ভূমির উপর GE Ei ডি জীকা-৫৬০, যদিও এ বাগানের মধ্যে 
(অবস্থিত), সেটার উপর প্রবল বারিপাত হলো, 2-46 1247147243 77 | সবল ধর বৃক্ষ থাকে, কি খেজুর ও 
ফলে দ্বিগুণ ফলমূল জন্যায়। অতঃপর যদি ts রে আঙুরের উল্লেখ এজন্যই করেছেন যে, 
চীকা-৫৬১. অর্থাৎ সে বাগান 


চু SEE এগুলো উৎকৃষ্ট ফল। 
আনন্দদায়ক, চিত্তাকৰ্ষক ওডপকারী এবং 


Fee IBIAS ই 
22160555862 -৫৬২.যাগ্য়োজনেরই সময় এবং 
তে 77841 
18৫ UC থাকেনা। 
নো সে বার্ধক্য ছিল 20405141১80 | জীকা-৫৬০, যারা উপার্জনের উপযোগী 


০০৮, 1৫৮ 4 a যোজন 
থাকে (৫৬৩), অতঃপর আপতিত হলো ৬০586555501] na সম ত বার 


[উপর এক ঘূর্ণিঝড়, যার মধ্যে ছিলো আগুন, 515 92530281 1 নির্ভর শুধু বাগানের উপরই । আর 
বাগানও অতীব উৎকৃষ্ট । 
টাই টাকা-৫৬৪. সেই বাগানতো তখন তার 
কেমন চরম দুঃখ-বিষাদ, আফসোস এবং 
মর কারণ হবে? এ অবস্থা তারই, যে সৎকার্যাদি তো করেছে কিন্তু আ্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং সে এ ধারণায় 
যে, তার নিকট পৃশ্যের ভাণার রয়েছে। কিন যখন চরম প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আসবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা সে কর্মসমূহকে 
হয করবেন তখন তার কতোই দুঃখ ও কতো অনুশোচনা হবে! 

দিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবা কেরামকে বললেন, “আপনাদের জানা মতে এ আয়াত শরীফ কোন প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে?” হযরত ইবনে 
আস রাদিয়ান্তাহ তা'আলা আনহমা বললেন, “এটা উদাহরণ একজন ধনশানী ব্যক্তির জন্য, যে সৎকাজ করতে অত্যান্ত অতঃপর শয়তানের প্ররোচনায় 

















পথ হয়ে আপন সব সৎকর্মকে নি্ষল করে ফেলে।” (মাদারিক ও খাযিন) 

চীকা-৫৬৫. এবং বুঝে নাও বে, দৃনিরা ধ্বংসশীল আর শেষ পরিণতি আবশ্যজ্জাবী। 

চীকা-৫৬৬. যাস্ত্বা৷ঃ এ থেকে উপার্জনের বৈধতা এবং ব্যবসার পণ্য-সাম্রীর মধ্যে যাকাৎ প্রমাণিত হয়। (খাযিন ও মাদারিক) 
এটাও হতে পারে যে, আয়াত শরীফ নফল ও ফরয উভয় কার সাদবাহর ক্ষেত্রে ব্যাপক (তাকসীর-ই-আহ্মদী) 

ীকা-৫৬৭. চাই তা ফসল হোক কিংবা ফলমূল অথবা খনিসমূহ ইত্যাদি। 

ভীকা-৫৬৮. শানে নৃযূলঃ কেউ কেউ নিকৃষ্ট মাল সাদ্ক্া্রূপে প্রদান করতো। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাধিল হয়েছে। 





















আস্তালা: সৃসান্দিক' অর্থাৎ: সাদকাহ [সার ই বাছা চত নার 
ভলুলকীর উচিৎ যেনভারামধ্যমমানের | এভাবেই সুপ হারা মারো TELE 
১২০০1 ক্র Ao 56, 
সৰ্মেত্কৃষ্ট । ধ্যান দাও (৫৬৫)। 552664498%৫ 4 
চীকা-৫৬৯. যে, যদি বায় করো এবং কলমত নাতির 
সাদ্ৰ্বাহ দৈ ১৮52211৮2৮১ Ed 
তা ২৬৭. হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পবিত্র পে SIGE 
টাকা-৫৭০. অর্থাৎ কার্পণ্যের এবং [উপার্জনসমূহ থেকে কিছু দান করো (৫৬৬) তি 
যাকাত ও সাদবাহ না দেয়ার। এ | এবং তা থেকে, যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি হি টির 
আয়াতের মধ্যে এ রহসা রয়েছে যে, [খেকে উৎপাদন করেছি (৫৬৭) আর নিছক 3 ACME 
৮ 409৮4 বস্তুর ইচ্ছা করোনা যে, তা থেকে প্রদান is EPS 
22 
৪ 5 ঠা বন্ধ না করো। আর জেনে ন 

করে বয় বদলে গরীব হরে যাৰা [ছে তা বব BIEL 0s, 
৮৯১৯৭৮৮৪২২৭ (২৬৮০ শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায় নি So 
করতে বারংবার চেষ্টা করে তারাও ও |(৫৬৯)দারিদ্রেরএবংনির্দেশ দেয় লজ্জাহীনতার HII টি 
বাহানাই অবলম্বন করে । (৫৭০) এবং আল্লাহ তোষাদেরকে প্রতিশ্রুতি পু রি ze ৫০ 
চীকা-৫৭১. সাদকাহ্‌ দেয়ার উপর এবং bos টিন (২১৯ আরআলায Las Ss পিল 
(আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করার উ' ’ 

২০১৯০ ২৬৯. আল্লাহ্‌ হিকমত প্রদান করেন (৫৭২) eS 
চীকা-৫৭২. হিকমত দারা হয়ত |যাকেচান, যেব্যক্তি হিকমত পেয়েছে সেপ্রভৃত| ওম বৈরি, 
ক্বেরআন, হাদীস ও ফিকৃহের জ্ঞান [কল্যাণ পেয়েছে এবং উপদেশ মানেনা কিন্তু পর 
বান উদ্দেশ বা তা অথবা [আশিস লোকেৱা। 195570622% 
TEER ২৭০. এবং তোরা যা বায় করবে ৫৭৩) SOM SiS 

|-৫৭৩. ভাল কাজে কিংবা [কিংবা করবে (৫৭৪) আল্লাহর নিকট রিতা 
bc [সেটার খবর আছে (৫৭৫); এবংস্বত্যাচারীদের ৰ Ss 065: 
ীকা-2৭৪.. আনুগত্যের কিংবা [কোন সাহায্যকারী নেই । ১ 253s 
অবাধ্যতার । মানত সাধারণের | ২৭১. যদি দান প্রকাশ্যে করো তবে তা LSA 
পরিভাষায়, হাদিয়া এবং উপটৌকনকে |কতোই ভালো কথা, এবং যদি গোপনে bell AOE) 
বলা হয় এবং শরীয়তের পরিভাষায় ন তবে তা তোমাদের ৮3:21 in SFE 
“মানুত' হচ্ছে ঈন্সিত ইবাদত ও আল্তাহ্র [জন্য সবচেয়ে উত্তম (৫৭৬)। "4 78055 
নৈকট্য অরজন। এ কারণেই যদি কেউ 














পাপ কাজ করার যানত করে তখন তা নিল = ১ 

সের বিশুদ্ধ হয় না মানত খাস আল্লাহর জন্যে হয়ে থাকে । আর এটাও লৈধ বে, মাত আরা জন্যে করবে এবং এনীর আ্ানার ফক্রীর- 
মিদকীনদেরকে সেই মারের ব্যহল সা করনে উদাহরণারপ, কেউ বললো, “হেপ্রতিপালক। আমি সান করলাম যে, যদি তুমি আমান অমুক 
ভেশ পর্ণ করো কিংবা অমুক অপুকে আগা লাল নো, তবে আমি অমুক গুলী আস্তানার ফকীর-যিসপক্রদেরকে খালা খাওয়াবো বিমা সেখান 
খাদেষদেরকে টাকা-পয়সা দেবো অথবা দের মসজিদের জন্য তেল কিংবা চটাই হাযির করবো” এ ধরণের যানত জায়েয হবে। রনুল মো্তার) 
চীকা-৫৭৫- তিনি তোমাদেরকে তার বিনিময় দেবেন। 


ীকা-৫৭৬. সাদ্কাহ- চাই ফরয হোক কিংবা নফল, যখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র জন্যেই দেয়া হয় এবং লোক দেখানো থেকে পবিত্র হয়, তখন চাই 


হুকাশ্যতাবে দিক কিংবা গোপনে, উভয়ই উত্তম। 
আস্জআলাঃ কিনু ফরয সাদ্বাহ্‌ পকাশযভাবে দেয়া উত্তম এবং নফল সাদকাহ গোপনে। 
হার যদি নফল সাদ্ক্াহ্দাতা অন্যান্যদেরকে দান করার প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে ুকাশ্যভাবে দেয় তবে এ গকাশ্যভাবে দেয়া ডণ়্। যোদারিক) 


চীকা-৫৭৭. আপনি সুসংবাদদাতা, ভীতি পরদর্শনকারী ও সৎ পথে আহবানকারী প্রেরিত হয়েছেন। আপনার ফরয (কর্তব্য) দাওয়াত বা সৎ পথে 
স্াহ্বানের উপর শেষ হয়ে যায়। এ থেকে অতিরিক্ত চেষ্টা করা আপনার উপর নয়। 

শানে নুযূলঃ প্রাক ইসলামী যুগে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের বিবিধ আতীয়তা ছিলো । একারণে তারা তাদের সাথে আগ সুলশআদান-পদান করতেন । 
হুদলমান হওয়ার পর ইহুদীদের সাথে লেন-দেন করা ভাদের (গুসনমানদের) কাছে অপছন্দনীয় লাগলো এবং এ কারণে তারা হাত গুটিয়ে নিতে চাইলেন 
[হন ভাদের এ কর্মনীতির ফলে ইহুদীরা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাখিল হয়েছে। 


উকা-৫৭৮. কাজেই, অন্যান্যদের উপর এ দানের খৌটা দিওনা। 





নারাঃভ] টীকা-৫৭৯. অর্থাৎ উল্লেখিত 


BEG KEES: 
SIEGAL 
BLOTS, ৬৩৪০০ 
7752304242, | জিহাদ এবং আল্লাহর বন্দেগীতে নিবদ্ধ 


ISI 
EHS: টনি ব্েখেছেন। 


ই মঙ্গল (৫৭৮) এবং তোমাদের ব্যয় 29, শানে নুযুলঃ এ আমাত ‘আহলে 
ভা ন ক লাহ সা চাওয়ার Bhs EY লোহার সঙ্গে অবশীরণ হয়েছে। 
এবং যে সম্পদ দেবে, তোমাদেরকে SS: 2 এসব হযরতের সংব্যা চারশতের 
পুরোপুরি (বিনিময়) দেয়া হবে, কম দেয়া হবে 2% কাছাকাছি ছিলো । তা হিজরত করে 
। ৪2৫ মদীনা তৈযাবাহয হাযির হয়েছিলেন ॥না 
নিলে 12275500098 | এৰালেওদেরবাসস্থানছিলো,নাআতীয়- 
চর ছা নে 5 Md গোত্র,নাএসবহযরত বিখাহকরেছিলেন। 
৮১৮ 3 5924605) | ভালরলশূ্শসম্ আমাৰ ইখালচতই 
সোনা 20880 | আব জে 


2 করীম শিক্ষা করা আর দিনের বেলায় 
খাকার কারণে (৫৮১)। তুমি তাদেরকে 222 জিহ/দেবকাজেরতঅবস্থায় ।এআয়াতে 


84843 তাদের কতিপয় গুণের বিবরণ রয়েছে। 
34120405500]... | ঈিকা ৫৮০ কেননা,তীদেরনিকট নী 

a পাই ু কার্যালীর কারণে এতটুকু অবকাশ 

12 

| EEC মারছে 

দান করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও|| STIL | টি এ লালু তা কারে 


নিকট কৰতেল না, পে 
(৫৮৩) তাদের জন্য তাদের পুণ্যফল RS রা বত ললে ললো ফাদিল 


ওল] met 
ক ত; টীকা-৫৮২. অর্থাৎ: তাদের স্বভাবে 
ছিলো বিনয় ও নম্রতা । তাদের 








সর্কোতম পাত্র হচ্ছে এসব অভাবর্ত 





























[ভহাৱাসমূহের উপর দূর্বলতার লক্ষণ রয়েছে। ক্ষুধায় তাদের গায়ের রং হলদে বর্ণ ধারণ করেছিলো। 
উক্-৫৮৩- অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করার চূড়ান্ত আগ্রহ পোষণ করে এবং সর্বাবস্থায় ব্যয় কর থাকে। 


আল ুষুলঃ এ আয়াত শরীফ হত আবু বর সিদ্দীক ময়লা আনছ)-এর ্রসসে নাযিল হয়েছে। যখন তিনি আহ পথে চড় থা দীন 
উহা) বরচ করেছিলেন- দশ হাজার রাতে, দশ হাজার দিনে, দশ ভাজার গোপনে এবং দশ হাজার প্রকাশ্যে 


'জ এক অভিমত হচ্ছে, এ আয়াত শরীফ হযরত আলী মুরতাদা (কার্রামাল্লাহু ভা'আল ওয়াজহাছ)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। যখন তাঁর নিকট শুধু 


চার দিরহাম ছিলো; অন্য কিছু গোনা ॥ তিনি এ চারটাই দান করে দিলেন- একটা রাতে, একটা দিনে, একটা গোপনে এবং একটা প্রকাশ্যে । 
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াত শরীফে রাতের দা'নকে দিনের দানের পূর্বে এবং গোপন দানকে প্রকাশ্যে দান করার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত 
রয়েছে মে, গোপনে দান করা প্রকাশ্যে দান করা অপেক্ষা উত্তম । 

চীকা-৫৮৪. এ আয়াতে সুদ হারায় হওয়া এবং সুদখোরদের শোচনীয় পরিণতির বিবরণ রয়েছে। সুদকে হারাম করার মধ্যে বহুবিধ হিকহত রয়েছে । 
তন্মধ্যে কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ 

১মতঃ সুদের মধ্যে যে বাড়তি হণ করা হয় তা ধন-সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্পদের একটি পরিমাণ- বিনিময় ব্যতিরেকেই নেয়া হয়। এটা সুস্পষ্ট 
অন্যায়ই। 

২য়তঃ সুদের প্রথা ব্যবসা-বাণিজ্যাক বিনষ্ট করে। কারণ, সুদঝোর বিন৷ পরিশ্রমে অর্থ লাভ করাকে ব্যবসার বিভিন্ন কষ্ট ও খু লয় অপেক্ষা বহু ওণ 
অধিক সহজ মনে করে থাকে এবং বযবসা-বাণিজোর হ্রাস মানুষের সামাজিক জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। 














ওয়তঃ সুদ প্রচলনের কারণে পারস্পরিক ৰব 
বত সপপর্ক্র ক্ষতি সাধিত হয়। বে লং ঠা SS GEL নী 
কারণ যখন মানুষ সুদে অত্যন্ত হয়, তখন [২২৭৩ - ‘লোক, যারা সুদ খায় (৫৮৪ SAAS VI IES 
সে কাউকেও 'কর্জেহাসান' (উত্তম কর্জ) |ক্য়ামতের দিন দীড়াবেনা, কিন্তু যেমন দীড়ায় এ 3১৩ রত 
দ্বারা সাহায করা পছন্দ করেনা। | সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান (জিন্‌) স্পর্শ করে এ রঃ SIPS 
লৰ দিছ বাত মান তার পাগল করে দিয়েছে (৫৮৫) । এটা এজন্য যে, ESD 
[ভারা বলেছিলো, “বেচাকেনাও তো সুদেরই 
ই arin se [মতো । আর আল্লাহ্‌ হালাল করেছেন বেচা 
সুদখোর নর খাতকের ধ্বংস ও 
টা (কেনাকে এবং হারাম করেছেন সুদকে। সুতরাং 
[যার কাছে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে 
এতদ্বতীতও সুদের মধ্যে আরো বড়বড় [উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত রয়েছে, তবে তি ৫ 
ক্ষতিরয়েেএবংশরীয়তের নিযিদ্ধকরণ [তার জন্য হালাল (বৈধ) যা পূর্বে নিয়েছিলো (55055 
স্বয়ং হিকমত সন্মতই । (৫৮৬); এবং তার কাজ আল্লাহ্রই সোপর্দকৃত এজ 
মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, রসূল [(৫৮৭)। আর যারা এখন অনুরূপ কাজ করবে, 5754 
করীম সারাল্লাহু ভা'আলা আলহি [তারা দোহখবাসী, তারা সেখানে দীর্ঘস্থায়ী হবে SUL SREY 
‘ওয়াসাল্লাম সুদাখোর, সুদের কার্যনিাহক, |(৫৮৮)। i 32) v0 2402023 
সুদের কাগজপত্র লেখক এবং এর |২৭৬. আল্লাহ্‌ ধংস করেন সুদকে (৫৮৯) oA 
সাক্ষীণণের উপর লা'নত করেছেন আর |এবংবর্ধিতকরেন দানকে (৫৯০) এবংআশ্লাহ্র (০20০ 
এরশাদ করেছেন, “তারা সবাই গুলাহর [নিকট পছন্দনীয় নয় কোন অকৃজ্,মহাপাপী । রর 2 
১৬১১৪ ২৭৭.  নিশ্য় এসব লোক, যারা ঈমান 2৯৮৮%9845$, 
চীকা-৫৮৫. অর্থ এই যে, যেভাবে | এনেছে, সৎকাজ করেছে, নামাযকায়েস করেছে KESTER TENE 
জিন্গন্ত লোক সোজা হয়ে দাড়াতে [এবং যাকাত দিয়েছে, তাদের পুরস্কার তাদের & 247s 5 72 2104 
পারেনা, কাৎচিৎ হয়ে পড়তে পড়তে [প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না ৫০ 
চলে, কিয়াম দিবসে সুলখোরেরও এমন | কোন শংকা থাকবে, লা কিছু দুঃখ । S SIENA 
অবস্থা হবে যে, সুদের কারণে তার উদর স্মালন্িজ্ন - > 








খুব ভারী এং বোঝাঙ্গূপ হয়ে পড়বে । 
আর সে এ বোত্তান তারে বার বার পড়ে যাবে । হযরত সা'ঈদ ইবনে হোতা (রাদিয়াল্লাহু আশলহ) বলেছেন, “এ লক্ষণ সেই সৃনখোরের হবে যে সুদকে 
হালাল জ্ঞান করে।” 


টীকা-৫৮৬, অর্থাৎ নিষেধ হবার নির্দেশ নাযিল হবার পূর্বে যা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবেনা। 
টীকা-৫৮৭. যা চান নির্দেশ দেবেন, যা চান হারাম ও নিষিদ্ধ করবেন, বান্দার উপর তীর আনুগত্য করাই অপরিার্য। 


টীকা-৫৮৮. মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি সুদকে হালাল জ্ঞান করে, সে কাফির-সর্বদা জাহান্নাযে থাকবে । কেননা, ্রত্যেক অকাট্য হারামকে হালাল জ্ঞানকারী 
কাফির । 


টীকা-৫৮৯. এবং সেটাকে বরকত থেকে বঞ্চিত করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রািা্থাহু তা'জালা আনহযা) বলেন, "আল্লাহ্‌ তাআলা তা থেকে না 
সাদৃকাহ কৰল করেন, না হজ্জ. না জিহাদ, না অন্য কোন দান (৬ ১)” 


টীকা-৫৯০. তা বর্ধিত করেন এবং তাতে বরকত দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতে সেটার প্রতিদান ও সাওয়াব বর্ধিত করেন। 


চীকা-৯১. শানে ুষূলঃ এ আয়াত সেসব সাহাবীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নাঘিল হওয়ার পূর্বে সুদী লেনদেন করতেন 
এবং সুদের লেনদেনের বিরাট অংক অন্যানাদের দারিখ্ে বাকী ছিলো। 


এর মধ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নাযিল হবার পর পূর্ববর্তী দাবীও ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব এবং পূর্বে নির্ধারিত সুদও এখন নেয়া 
জায়েয নয়। 


চীকা-৫৯২. এটা হৃমকি ও ধমকের ক্ষেত্রে অতিশয়তা ও কঠোরতার শাষিল। কার পক্ষে অবকাশ আছে যে, আল্লাহ্‌ এবং তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করার 
লনা ওকরবেঃ সৃতয়াংসে সব সাহাহী নিজেদের সৃদী দাবী ছেড়ে দিলেন এবং এরা করলেন, “আল্লাহ্‌ ও তার রসূল (লঃ)-এর সাখে যুদ্ধ করার আমাদের 
সূরা £ ২ বাকারা ১০৩ সারা ত] কি সাধ্য?" এবং ভাওবা করলেন। 


1২৭৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় 14414 Az {| ঈকা-৫৯৩. অধিক নিয়ে 
[করো এবং ছেড়ে দাও যা বাকী রয়েছে সুদের, 859৫৮ ওহ চীকা-৫৯৪. মূলধন কমিয়ে 





RA হত) 5৩26 চীকা-৫৯৫, কপ গ্রহীতা ঘদি অভাবঘন্ত 


১২৭৯. অতঃপর যদি তোমরা অনুরূপ না os 26222 কিংবা গরীব হয়, অবকাশ 
চরো, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস করে নাও, আল্লাহ্‌ LR ও রে দি 


আলা রসূলের সাথে যে (৫৯২) এবং 


[01534739005 | ৰ কিংবা গণ অপি ফি 
Wi hss se পুরোপুরি ক্ষমা করে দেয়াসহ সাওয়াবের 
Sy) EI কারণ হয়। মুসলিম শরীফের হাদীসে 
পাস] সা 
জিউস 
1407201408019 | তি বণ 
2 ০১ দিয়েছে, কিংবা ভার ঝণ ক্ষমা করে 
উঃ 3 BY দিয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে আপন 
রহমতের ছারা দান করবেন, যে দিন 
রই ছয় ব্যতীত অন্য কোন ছায়া 
থাকৰে লা।” 


5 5325552251519 | ঈকা-৫৯৬,অ্থৎনা তাদের পৃল্যসমূহে 
৪৩ ও লা হবে। হযরত ইবনে আববাস রাদয়াল্লাহ 
২8858 তা'আলা আনহমা) থেকে বণিত, এটা 

সর্বশেষ আয়াত, যা হুযূর সালললাহ 

আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর নাল 
হয়েছে। এরপর হুযূর আব্দান সাল্লাত্াহ 
£8895গঞ8৮ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একুশ 
রি ২ দিন হহজগতে তাশরীফ রাখেন। অন্য 
১; | এক অভিমত অনুসারে নয় রত এবং 

টা আরেক অভিযতে, সাত রোত)। কিন্তু 
৫০৮ পতিত ইমাম শা'আবী হযরত ইবনে আব্বাস 








22:46 | "সবশেষে সুদ সম্পাকত আয়াত নাযিল 








কীর্য-৫৯৭. চাই সে কর্জ বিক্রয়ের মাল হোক কিংবা বিনিময় মূল্য । হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুমা) বলেন, “বায়'ই সাল্ম” 
২ ৯22) বুঝানো উদ্দেশ্য ৷” বায়'ই সাল্ম হচ্ছে- কোন জিনিষকে অথিম মুল্য নিয়ে বিক্রয় করা হবে, আর বিক্রিত মাল ক্রেতার হাতে সোপর্দ 
রর জন্য একটা সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হবে। এ ধরনের বেচাকেনা বৈধ হবার জন্য প্রকৃতি, প্রকার, গুণ, পরিযাণ, সময়সীমা, আদায় করার স্থান এবং 
জুনের পরিযাণ- এসব কিছু জানা থাকা পূর্বশর্ত ॥ 

টিক ৫৯৮. এ ‘লিখা’ মুস্তাহাব । এর উপকার এই যে, তুল-ভ্রান্তি এবং ঝণ গ্রহীতার অন্বীকারের আশংকা থাকেনা । 

ঈম্স-৯৯. নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার রস বৃদ্ধি করবে না, না উভয় পক্ষের কারো পক্ষপাতিত্ব করবে। 

৯৬০০. মেট কথা হচ্ছে- কোন লেখক যেন লিখতে অস্বীকৃতি না জানায় । যেমন, তাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা অঙ্ীকারনাযা লিখার জ্ঞান দান করেছেন, 
আল পরিবর্তন-পরিবন্ধন ব্যতিরেকে বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা সহকারে লিপিবদ্ধ করবে। এ 'লেখা' এক অভিমতানুযায়ী, ফরয-ই-কিফায়া'। অন্য এক 


অভিমতানুযায়ী, ফরয-ই-আইন'- লেখকের অবসর থাকার শর্তে, যে অবস্থায় সে ব্যতীত অন্য কাউকে পাওয়া না যায়। অন্য এক অভিষতানুসারে, 
“মুন্তাহাব'। কেননা, এতে মুসলমানদের প্রয়োজন মেটানো এবং জ্ঞানত পীনি মতের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে অপর এক অভিমত হচ্ছে-প্রথছে 
এ 'লিখা' ফরম ছিলো। অতঃপর ০৫3৩ 5৮৫ দারা তা 'মান্সৃষ' বা রহিত হয়ে গেছে। 

টীকা-৬০১. অর্থাৎ যদি ঝণ গ্রহীতা বিকৃত-মন্তিষ্, অপরি পক বিবেক-সম্পন্, নাবালেগ কিংবা 'মৃত্যুন্ব বৃদ্ধ (শায়খ-ই-ফানী) হয় অথবা বোবা হয় কিংবা 
ভাষা না জানার কারণে আপন দাবীর কথা ব্যক্ত করতে না পারে। 

টীকা-৬০২. সাক্ষীর যোগ্যতার ক্ষেত্রে আযাদ ও বালেগ হওয়া, তদ্‌সঙ্গে মুসলমান হওয়া পূর্বশর্ত । কাফিরদের সাক্ষা শুধু কাফিরদের পক্ষে গৃহীত। 
ভীকা-৬০৩. যাস্আলাঃ শু স্রীলোকদেরসাক্ষা বৈধ (গৃহীত) নয; যদিও তাদের সংখ্যা চার হয়। তবে, যেসব বন্তু সম্পর্বে পুকুষ অবহিত হতে পারেনা, 
লেমন সঙান সব করা, কুমারী হওয়া [সই বাকা 


এরা টস এ [তাং টা লিখে দেয়া উচিত এবহযাবউপর ম্‌ 


বর্তায় সে যেন লিখিয়ে ও 25 
” সর. 

১24 MGS 
আোটেই নিয়োগ য় পুরুষদের দূর্বল হয় কিংবা লিখাতে না পারে (৩০১) তবে] (34 ৬2558৩6৩৫ 
সাক্ষাই ভকুরী। এতযতীত অনা, সব [ ভার অভিভাবক ন্যায্যভাবেলিখিয়ে নেবেএবং | 462৮ ৮2:52 
মামলায় একজন পুরুষ ও দু'জন [দু'জন সাক্ষী করে নাও নিজেদের পুরুষদের | ১1:৮১ +21 
ীলোকের সাক্ষাও এহণযোগ্য। [মধ্য হতে (৬০২) অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ|| SN ALS 5 





(মাদারিক ও আহ্মদী) [না থাকে (৬০৩) তবে একজন পুরুষ এবং ৮5085 ১5৬৩৫ 
ীকা-৬০৪. যাদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া | 9 ৪ bd সি 2 
সম্পর্কে তোমরা অবহিত হও এবংযাদের ৩৮৮৮ ০৮5৮670৩৯৮5 


সহহওয়ার উপর তোমরা নির্ভর করতে (85690964595 


bis ৮ পপশ্থত১০ RG (441315! 
ডাকা-৬০৪, মাস্ত্ালাঃ এ আয়াত [যখন ভাকা হয় তখন আসতে যেনঅ্বীকারনা | RI IS 
থেকেজানাগেলোযে, সাক্ষযযথাহথভাবে [করে (৬০৫) এবং এটাকে বিরক্তিকর মনে 11952$:৫%5441%2513 
প্রদান করা ফরয। যখন বিচার-পাী | করোনা যে, খণ ছোট হোক কিংবা বড় সেটার ৮৯ তা 54 2 
বেছী) সাক্ধীদেরকে তলব করে, তখন লকেট তা NCE AEP CTE TELE CC) 
সাক্ষ্য গোপন করা তাদেরজন্যৈ [নিকট সঠিক ন্যায়ের কথা, এরমধ্যে সাক্ষ্য খুব।| 1:5৫ :4া 09821 2398134. 
তি ১:৮৮ ঠিক থাকবে এবং এটা এ থেকে নিকটতর যে, | ৩ এসএ 
বিষয়ের বেলায় প্যোজা। কিনতু শাস্তির | তোমাদের সন্দেহের উদ্রেক হবে না; কিন্তু কোন (৫3534 %/-9 

বিধানসমূহের মধ্যে সাক্ষীর জনা 'প্রকাশ [নগদ ব্যবসা হাতে হাতে সম্পন্ন হলে ভা না 
কর" কিংবা "গোপন করা'র ইখতিয়ার [|লিখায় তোমাদের উপর গুনাহ্‌ নেই (৬০৬) ।|| 48০০৮৫৮৮০১০ 
থাকে; বরং গোপন করাই উত্তম । [ছার যখন বেচাকেনা করো তখন সাক্ষী করে | “৫1134৮25424 














[নাও (৬০৭), এবং না কোন লিএককে ক্ষতিখস্ত %-৮ার্ঘধ ৭2 
হাদীস শী তি বধ সার [করা হবে, লা সাক (বা লা লিখক SEIS % 
এরশাদ ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি ৬ লা ১৬০৯) 
স্ুসলমালদের দোষ-ক্রটি গোপন করে, 05 


আল্লাহ তাবাকাকা ওয়া তাআলা দি ও আখিরাতে তার লোষ গোপন করবেন। কিছু ঘুরি ক্ষেত্রে মাল নওয়ার সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব; যাতে যার মাল 
ছুরি হয়েছে তার গ্াপ্য নষ্ট না হয় অবশা সাক্ষী এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে যে, সে 'চুরি' শব্দটা উচ্চারণ করবেনা । সাক্ষ্য দেয়ার সময় এতটুকু 
বলে ক্ষান্ত হবে যে, ‘এ মাল অমুক ব্য নিয়েছে" 

চীকা-৬০৬, যেহেতু এ স্ববস্থায় লেন-দেন হয়ে মাহলা খতম হয়ে গেছে এবং অন্য কোন আশংকা বাকী থাকেনি। অনুরূপভাবে, এমন ব্যবসাও বেচাকেনা 
বেশী মাতা চালু থাকে। এৰতাবস্থায়, লিখন ও সাক শ্র্রিয়ার অনুসরণ করা কষ্টনাধ্য হবে। 

টীকা-৬০৭. এটা মুস্তাহাব ৷ কেননা, এর মধ্যে সতর্কতা রয়েছে। 

চীকা-৬০৮. 5 ০ শের (ত্রিয়াপদ) মধ্যে দু'টি রূপ হতে পারে ০৬০ (অজ্ঞাত কর্তা বিশিষ্ট জ্রিয্বাকূপ) এবং ১০4 (জ্ঞাত 


এ থেকে বুঝা গেলো যে, বিক্তি পত্রে যেন বিক্রেতাই লিপিবদ্ধ করে মে, "আদমি বিক্রি করে নিয়েছি।' ফণের ক্ষেত্রে খ গ্রহীতা লিখবে, “আহি এ পরিমাণ 
খণবহণ করেছি।” ভাড়ার চুক্তিপত্র ভাড়াটে লিখবে “আমি অমুক বাড়ী এতটুকু ভাড়ার বিনিময়ে নিয়েছি।” ক্রেতা অথবা দাতা অথবা ভাড়াদাতা 
পিৰবেলা ৷ মোট কথা, যার উপর পপ বর্তায় তারই পক্ষ থেকে লিখা সম্পর হওয়া অপরিহার্য (তাকসীর-ই-ুকুল ইরফান) 





কর্তা বিশিষ্ট ক্রিয়ারূ)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়ান্াহ তা'আলা আন্হমা)-এর ব্রিজতঃ প্রথযোত্টার এবং হযরত ওমর (রাদিয়ান্তাহ তা'আলা 
আনূহ)-এর ক্রিআত’ শেষোক্তটার সমর্থক ৷ প্রথমোক্ত ক্রিয়ারূপের অর্থ হবে- 'লেন-দেনকারীগণ লিখক ও সাক্ষীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেনা, এভাবে যে, 
ভারা যদি তাদের প্রয়োজনীয় কাজে মশগুল থাকেনতবুও তাদেরকে বাধ্য করবে এবং তাদেরকে তাদের কাজ থেকে বিরত রাখবে কিংবা লেখার পারিশ্রমিক 
দেবে না; অথবা সাক্ষীর যাতায়ত খর» দেবে না- যদি সে অন্য শহর থেকে এসে থাকে।' শেষোক্ত শব্দ্ূপের অর্থ হবে- ‘লিখক ও সাক্ষাদাতা লেন- 
দেনকারীদেরকে ক্ষতি করবে না, এভাবে যে, অবসর ও সময়-সুযোগ থাকা সত্বেও আসবেনা কিংবা লেখার বেলায় বিকৃতি বা কমবেশী করবে ।' 


চীকা-৬০৯, এবং শণের প্রয়োজন হয়। 
ীকা-৬১০. এবং ভ্স্বীকারনামা ও দলীলপত্র লিখার সুযোগ পাওয়া না যায়, তবে আস্থ' প্রতিষ্ঠার জন্য- 
টীকা-৬১১- অর্থাৎ, কোন বস্তু ঝণদাতার হাতে বন্ধকরূপে প্রদান করে৷ 


মাস্আলাঃ এটা বৃত্তাহাব। আর সফরের অবস্থায় 'বন্ধক গান বন আয়াত ছারা হাবিত হয়েছে এবং সফর ব্যতীত অন্য অবস্থায় হাদীস শরীফ দারা 
প্রযাণিত হয়। যেহেতু রসূল বম সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্তায মদীনা তৈয়াবার মধ্যে আপন যিরাহ মুবারক (বর্ম অধবা যুদ্ধের পোধাকবিশেষ) 
হহুণীর নিকট বন্ধক রেখে বিশ 'সা' » যব নিয়েছিলেন। 


সুরা হ বাকারা মে পারত 
এবং ভোরামারা এমন করো, তবে তোমাদের জারা তে 

পাপ হবে এবং আল্লাহকে ভয় করো এবং | ১575, 
তোমাদেরকে শিক্ষা দেন আর স্মাল্লাহ্‌ ১24০1450185 
কিছু জানেন। SRL LEAN 
(৬০৯) এবংলিখক না পাও (৬১০), তবে বন্ধক 8855০ 
থাকবে হাতে (অধিকারে) প্রদত্ত (৬১১) এবং SHALES 
থাকে, তবে যাকে সে আঘানতদার মনে SEGUE SEs 
(৬১২), সে যেন স্বীয় আমানত! ৬৫544002৬১8 















মাস্আলাঃ এআয়াত থেকে বন্ধক'-এর 
বৈধতা এবং অধিকারতুক্ত হওয়া পূর্ত 
বলে প্রমাণিত হয়। 

চীকা-৬১২. অর্থাৎ বণ গ্রহীতা, যাকে 
খাতা আমানতদার মনে করেছিলো, 
চীকা-৬১৩. এ “আমানত' ছারা “কর্জা 
বুনো হয়েছে। 

চীকা-৬১৪. কেননা, এরমধ্যেগ্রাপকের 
প্রাপ্যকে বিনষ্ট করা হয়। 

এ সন্বোধনটা সাক্ষীদের প্রতি যে, হন 
তাদেরকে সাকা প্রতিষ্ঠা ও দান করার 

























প্ত্যার্গণ করে (৬১৩) এবং যেন আল্লাহকে ভয় 12,4৫4 
ক. ই ol Ea 
(৬১৪); এবং যে সাক্ষ্য গোপন করবে, 4“ টি ১১9৮৬ 
কার সা 6255 ৩539404405 5] এৱীতালের তি বা হয়েছে যে, তারা 







বেন নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয়ার বেলায় 
কোন শ্রকার দ্বিধাবোধ লা করে। 


টীকা-৬১৫, হযরত ইবনে আব্বাস 












চল্লিশ 









- আল্লাহ্রই, যা কিছু আ্বাসযানসমূহে 53323322 | ঢোদিয়াল্লাহ আলা আনহযা) থেকে 

এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে। আর যদি CC LNG 1355 একটা হাদীস বর্ণিত যে, করীরাহ্‌ গুনাহ 
(তোমরা প্রকাশ করো যা কিছু (৬১৬) তোমাদের চন] [31344315 | সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ্‌ হচ্ছে. 

রয়েছে কিংবা গোপন করো, আল্লাহ্‌ 10770548886 | আৱাহর সাথে শরীফ করা, মিথ্যা সাক্ষা 
|তোমাদের থেকে সেটার হিসাব নেবেন (৬১৭) । দেয়া এবং সাক্ষা গোপন করা। 





আানাহিল - > চীকা-৬১৬. মন্দ কাজ। 


ঢীকা-৬১৭. মানুষের মধ্যে দু'ধরনের খেয়াল আসে- 


একঃ প্ররোচনারূপে ৷ সেগুলো হতে অন্তরকে মুক্ত করা মানুষের শক্তির আওতাভুক্ত নয় ৷ কিন্তু সেগুলোকে খারাপ জানে এবং কাজে পরিণত করতে ইচ্ছা 
করেনা সেন্ুলোকে হাদীসেনাফস' এবং ওয়াসওয়াসাহ" (যথাক্রমে কু প্রবৃত্তি ও প্ররোচনা) বলে। এর উপর কোন জবাবদিহি করতে হবেনা বোখারী 
মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- বিশ্বকূল সরদার সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “আমার উদ্মতের অস্তরগুলোতে যে 
*ওয়াস্ওয়াসাহ্‌' আসে. আল্লাহ্‌ তা'আলা সেগুলো ক্ষম' করে দেন, যতক্ষণ না তারা সেগুলো কাজে পরিণত করে; কিংবা সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা না 
করে এসব “ওয়াসূওয়াসাহ* এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নর। 

হুইঃ এ সমন্ত খেয়াল, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের অন্তরে স্থান দেয় এবং সেগুলোকে কাজে পরিণত করার প্রতিজ্ঞা ও ইচ্ছা করে। এর উপর জবাবদিহি 
করতে হবে। বস্তুতঃ এ গুলোর বিবরণই এ আয়াতে রয়েছে। 


* এক সা’ = কেজি ১৩ খাম পরায়। 





যাস্আলাঃ কৃফরের প্রতিজ্ঞা করাও কুফর ৷ আর যদি গুনাহ্র প্রতিজ্ঞা করে মানুষ সেটার উপর অটল থাকে এবং সেটা বাস্তবায়নের ইচ্ছা রাখে, কিনতু সে 

গুনাহ্‌কে কাজে পরিণত করার উপায়-উপকরথাদি না পায় এবং বাধ্য হয়ে সে সেটা করতে না পারে, তবে অধিকাংশের মতে, তাকে জবাবদিহি করতে 

হু । শায়েখ আবুল মনসুর তরীদী এবং শুন আইযযা হান ওয়াঈ এ অভিযতের প্রতিই দিয়েছেন। আর তাদের প্রমাণ হচ্ছে- এ আরাত 
LENE Ee STE ৬৮ & এবং হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা)-এর বর্ণিত হাদীস, যার বিষয়বন 

হচ্ছে- বান্দা যে গুনাহর ইচ্ছা করে; যদি তা কাজে রূপায়িত না হয় তবুও তার উপর শান্তি প্রযোজ্য হবে। 

মাস্আলাঃ যদি বান্দা কোন গুনাহর ইচ্ছা করে অতঃপর সেটার উপর সে লজ্জিত হয় (অনুশোচন৷ করে) এবং আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে 

আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করবেন। 

ভীকা-৬১৮- স্বীয় অনু দ্বারা ঈমালদারণণকে। 

টীকা-৬১৯. স্বীয় ন্যায় বিচার ছারা; 

টীকা-৬২০, ইমা যাহ্জাজ বলেছেন যে, মখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এস্রার মধ্যে নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ছ ফরয হওয়া, তালাব্ত, ঈলা, হায়য্‌ (রজঃস্রাব) 











ও জিহাদের বিধি-বিধান এবং নবীগণ [সুরাহ বাহার EE) লাজত 
(আলায়হিমুস সালাম)-এর ঘটনাবলী - দ্য চট টুল 
বর্ণনা করেছেন, তখন সুরার শেষ ভাগে ] অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন (৬১৮) আর 555545% ১42 
এটা বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম [যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দেবেন (৬১৯); এবং রং রর i 
সাত ভা'জালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম |আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বতুর উপর শক্তিমান। ০৫০০৭ 
ওম মিনগণ এসবের সত্যায়ন করেছেন। [২২৫ রসূল ঈমান এনেছেন সেটার উপর, ফের 
আর কোরান এবং এর সমস্ত আইন- [যা ভার প্রতিপালকের নিকট থেকে তার উপর £200508গ04 
কানুন ও বিধি-বিধান আল্লাহর নিকট [অবতীর্ণ হয়েছে এবং মু'মিনগণও । সবাই মান্য 2550258754৩ 
খেকে লাৰিলকৃত হবার কথা সত্যায়ন [করেছে (৬২০) আল্লাহ্‌ ১ভার কিরিশ্তাগণ, 0 
করেছেন। [তার কিতাবসমূহ এবং ভার রসূলগণকে (৬২১) ০ পর 954 
ঈকা-৮২১. ঈমানের অত্যাবশাকীয় |এ কথা বলে যে, “আমরা তীর কোন রসূলের | AEBS 
মৌলিক বিষয়াদির চারটা স্তর রয়েছেঃ [উপর ঈমান আনার মধ্যে তারতম্য করিনা' RATE 52 
এক) উপর ঈমান আনা । এটা ভি এ পারব করেছে আমরা শুনেছি ও চা) 

) আর রর মান্য করেছি (৬২৩)। তোমার ক্ষমা হোক! হে 42559450757 
এভাবে যে,এ র্মেদৃঢ় বিশ্বাস ও সত্যায়ন [প্রতিপালক আমাদের এবং তোমারই দিকে. 40 
করবে- আল্লাহ্‌ একক, অদ্বিতীয় তার পতাবর্তন করতে হবে ।? | 


কোন শরীক ওউপমেয় নেই । তারসমন্ত কি) বি: 

” ২৮৩৬. আল্লাহ্‌ কোন আত্মা | 
আর লারা ইহ) [অপি কৰেন না, কিন্তু তা াখ্য পরিমাপ তার 
রবে [জন্য কল্যাণ- যেই ভালো সে উপার্জন করেছে, 


০0ওণ 














বিশ্বাস | তির ওানিলিক 
আস ও পৰ বিষয়ে মান |আর তার জন্য ক্ষতি- যেই মন্দ সে উপার্জন ইন 
এবং কোন কিন্ুই ভার জ্ঞান ও কুদরত |করেছে (৬২৪)। 
বহিূর্ত নয়। আলখ্িল - ১ 


দুই) ফিিপতাদের উপর ঈমান আনা। এটা এভাবে যে, দড় বিস্বাস করবে এবং যাবে যে, তারা বিদামান, নিষ্পাপ ও পবিত্র আল্লাহ্‌ ও ভার রসূলগণের 
মধ্যখানে বিধি-বিধান এবং এঁশী খার্ডার তারা মাধ্যম। 


তিল) আল্লহ কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা । এটা এভাবে যে, যেসব কিতাব আল্লাহ্‌ তা'আলা নাখিল করেছেন এবং স্বীয় রসূলণণের নিকট ওহীরপে 
শরণ করেছেন, নিঃসন্দেহে সবই সত্য এবং আল্লাহই পক্ষ খেকে। করন করীম পরিবর্তন ও বিকৃতি খেকে পরিত্র। হাম" ও 'নৃতাশা-বিহ' 
(যথাক্ৰমে, সুপ অর্থবোধক ও দ্যর্থক) আয়াতসমূহ এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। 


চার) রসূলগণের উপর ঈমান আনা । তা এভাবে যে, এ মর্মে ঈমান আনৃবে যে, তারা আল্লাহরই রসূল (প্রেরিত), যাদেরকে আরাহ্‌ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের 
প্রতি প্রেরণ করেছেন । তার ওহীর আমানতদার । যে কোন ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ এবংসমন্ত সৃষ্টি অপেক্ষা উত্তর । আর তাদের মধ্যে একে 
অপর অপেক্ষা শ্রে্টতর । 


'জীকা-৬২২. যেমন, ইহুদী ও খৃষ্টানরা করেছে যে, কারো উপর ঈমান এনেছে আর কাউকে অঙ্গীকার করেছে। 

ভীকা-৬২৩, টা 

িকা-৬২৬ অথাৎ অত্যেককে সংকাজের প্রতিদান ও সাওয়াব এবং মন্দ কাজের আব ও শান্ত দান করা হবে এরপর আল্লহ তা'আলা বীর মুমিন 
* পারা 1 ১৮, সূরা ॥ নূর, আয়াত ৪ ১৯ ঘৰ । হত রসি ক 


সান্দাদেয়কে দো'আ প্রার্থনার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন যেন তারা এভাবে আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে। 
ীকা-৬২৫. এবং ভুলবশত $ (যদি) তোমার কোন হুকুম পালনে অক্ষ 


ভীকা-১. সূরা আল -ই-ইমরান মী হৈয়্যবায় নাযিল হয়েছে। এ'তে দুইশ আয়াত, তিন হাজার চারশ আশি কলেমা (পদ) এবং চৌদ্দ হাজার পাচশ 
বিশটি বৰ্ণ রয়েছে। 

চীকা-২. শানে নুযুলঃ তাফীয্গারুকগণ বলেছেন যে, এ আয়াত শরীফ নাজরানবাসী শ্রতিনিখি লশেক্সশ্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যা বাটজন আরোহী বিশিষ্ট 
ছিলো । তন্মধ্যে চৌদ্দজন ‘সরদার’ ছিলো এবং তিনজন সে গোত্রের শীর্শস্থানীয় নেতা । একজন 'আন্তিব' যার নাম ছিলো 'আবদূল মলীহ' । এ লোকটা গোত্রের 
আমীর ছিলোএবংতার পরামর্শ ছাড়া খৃষ্টানরা কোন কাজ করতো না । দ্বিতীয় নেতা, যার নাম ছিলো আয়হাম। এ লোকটা আপন গোত্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য 
ও অৰ্থ বিশবয়ক প্রধান ছিলো । খাদ্য-পানীয় তথা রসদের যাৰতীয় ব্যবস্থাপনা তারই নির্দেশে হতো । তৃতীয়জন ছিলো আবু হারিসাহ্‌ ইবনে আলক্থামাহ্‌ । 
এবি খৃষ্টান সম্পদায়ের সমস্ত আলিম ও ধর্মঘাজকদের মহান নেতা ছিলো । রোমের সমাটগণ তার জবান, এবং তার ধরমীয়-মহত্বর কারণে তার প্রতি 
সম্মান ও ্র্্রদর্শন করতো । এসব লোক উৎকৃষ্ট ও মূল্যৱান পোষাক পরিধান করে শান-শওকত সহকারে হুযুর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
সুরা ত আল্‌ ই-ইষরান তন আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে 


পেলেও. | এ এ ফাল নল ৫ 

(৬২৫, ৭ এ < STE 

ভুল করি হি সলা নত ০7 গলে রমেশ করলে ।ছযুরআকুদাস আলায়হিস 
32554549465 


20555. ১, (লোকেরও নামাযের সময় হলো এবং 
পর ৩ তারা মলজিদ শরীফের মধ্যেই পূর্বদিকে 
০5558540553 জি নামায পড়তে আরবে দিলো। 
423159 00/3215. | অৰসর হয়ে হুর আকুপাস সাল্লাল্লাহু 
PRES SE Eon আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে কথাবার্তা 
আরম্ভ করলো। হুযুর আলায়হিস 
সানাওয়াতু ওয়াত তাসলীমাত এরশাদ 
করলেন, “তোরা ইসলামগ্রহণ করো।” 
তারা বলতে লাগলো, “আমরা আপনার 
পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।” হুযুর 
আলায়হিসসলাওয়াতুওয়াততাদলীমাত 
এরশাদ করলেন, “এটা ভুল, এ দাবী 
মিথ্যা। তোমাদের এ দাবী ইসলামের 
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আল্লাহর নামে আরম্ভ, খিনি পরম 























141578২1341 অন্তরায় যে, আল্লাহ্র সন্তান-সন্ততি 

৩283 আছে এবং তোমাদের ক্ুশপূজা আর 

) (তোমাদের শূকর খাওয়াও (ইসলামের) 

>. আলিফ-লাম-যীম। | | পারপস্থ।" তার বললো, “বদি ঈসা 


|=. আল্লাহ্‌ হন, যিনি ব্যতীত কারো উপাসনা & 242122 না খোদার পুত্রনা হন, তবে বলুন তার পিতা 
[নেই (২), স্বয়ং জীবিত এবং অন্যান্যদেরকে 6232182270132 | আপা লা্বাইএকথাাচডলালা। 
হুযুর সৈয়দে আনম সাল্লাল্লাহু আলায়হি 
ন ওয়লানলা এরশাদ করেন, “তোমরা কি 
৯ | জাল নু পিতার লাখে অই 
জাম্জসাপূর্ণ হয়?" তারা তা স্বীকার করালো । অতঃপর এরশাদ করলেন, “তোমরা কি জানোনা যে, আমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন- তার জন্য 
তু অসম; অথচ হযরত ঈসা (আও) এর উপর মৃত্যু আগমনী?” তারা সেটাও স্বীকার করলো । অতঃপর এরশাদ করলেন, “তোমরা কি জানো না 
এ. আমাদেরপ্রতিপালক বান্দাদের কর্মের তত্বাবধায়ক তাদের প্রকৃত রক্ষাকারী এবং জীবিকা প্রদানকারী?" তারা বললো, “হা ৷" হুযুর এরশাদ করলেন, 
"হযরত ঈসা (আলাযহিস সালম)ও কি অনুরূপ?” (তারা) বলতে লাগলো, “না৷” এরশাদ করবেন, “তোমরা কি জানোনা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
জাসযান ও যমীনের কোন কিছু গোপন নয়?” তারা তা স্বীকার করলো হুযুর এরশাদ করলেন, "হযরত ঈসা আলায়হিস সালামও কি আল্লাহর শিক্ষাদান 
তীভ এ গলোর মধ্য থেকে কিছু জানেন”" তারা বললো, "না।” হুযূর এরশাদ করবেন, “তোষরা কি জানোনা যে, হযরত ঈসা (আলারহিস্‌ সালাম) 
াতৃপর্ভে রয়ে জনুথহণকারীদের ন্যায়ই জনগ্রহণ করেছেন, অন্যান্য মানব-শিশুর ন্যায় আহার দেয়া হয়েছে, পানাহার করতেন এবং মানবীয় স্বভাব- 
কৃতি ধারণ করতেন?" তারা এটাও স্বীকার করে নিলো। চুর এরশাদ করলেন, “তবে ভিনি কিভাবে -ইলাহ্‌' (উপাস্য) হতে পারেন, যেমন তোমাদের 
+ স্রাবাকারা*সমাপ্ত। 























ধারণারয়েছেঃ”এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা সবাই নিরুত্তর হয়ে গেলো এবং তাদের দ্বারা কোন জবাব দেয়া সম্ভবপর হলোনা । এরউপর 'স্রা আল-ই-ইমরান'- 
এর পরার থেকে পরবর্তী আশিখানা আয়াত নাযিল হয়েছে। 

বিশেষ দ্ষ্টৰ্য ৪ আল্লাহ্র গুণাবলীর মধ্য “হাই' (-০)-এর অর্থ 'চিরস্থায়ী', টির ৷ অর্থাৎ এমন চিরস্থায়িত্বের অধিকারী যে, তার মৃত্যু সব নয়। 
আর 'াইয়াম ( ? ৩ ) হচ্ছেন তিনিই, ঘিনি স়্ং প্রতিষ্ঠিত এবং সৃষ্টির জন্য তার পার্থিব ও পরকালীন জীবনে খা কিছুর প্রয়োজন হয় সব কিছুর 
ব্যবস্থা ফরেন । 

ভীকা-৩, এর মধ্যে নাজরানের প্রতিনিধি দলের খৃ্টানও তরু রয়েছে। 

চীকা-৪. পক, সী, ফর্সা, কালো, সুশী ও কুৎসিৎ ইত্যাদি। বোখারী ও মৃসলিয শরীফের হাদীসে বর্ণিত, সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “তোমাদের সৃষ্টির উপাদান বৌরঘরপেই) মায়ের গর্তে চল্লিশ দিন জমা থাকে। অতঃপর সমসংখ্যক দিন “আলা অর্থাৎ: জমাট 
রক্ত আকারে থাকে। অতঃপর সমসংখ্যকদিন মাংপিণুরূপে থাকে। অতঃপরআন্লাহ্‌ তা'আলা একজন ফ্ষিরিশতা প্রেরণ করেন, মিনি তার জীবিকা (রি), 





তার জীবনকাল,তার আমল (কর্ম), তার 















পত্মিণতি অর্থাৎ ভার সৌভাগা ও দুর্ভাগ্য | ইরা £ ৩ আল্-ই- 
জিপিবন্ধকয়েন। অতপরতারমধ্যে |০- তিনি আপনার উপর এ সভ্য কিতাব রি 
বান করেন। অতঃপর ভরই শপথ যিনি [অবতীর্ণ করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাঙ্বাদির 2 
বাতাত অন্য কোন মাসুদ নেই, বা |সমৰ্থনকারী এবং তিনি এর পূর্বে তাওরীত ও =a 
বেহেশ্তীদের ন্যায় আমল করতেথাকে। | ইজীল অবতীর্ণ করেছেন_ SSB 880 
এমন কি, তার ও বেহেশতের মাঝখানে |. মানব জাতিকে সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য; 5 রি 















মাহ এক হাত পরিমাণ অর্থাৎ খুব নগণ্য 
পরিমাণ ব্যবধান থাকে। তখন 
'আমলনামা' (হাউ ফিরিশৃতা লিপিবদ্ধ 
করে গেছেন) সামনে এসে যায়। আর সে 
(দোষ বীদের ন্যারই আমল করতে থাকে । 
এরই উপর তার 'খাতিমাহ' বা শেষ 
পরিণতি ঘটে এবং সে জহান্াষী হয়। 
আবার কেউ এমনও হয় যে, সে 
লোখবীপের ন্যায় আমল করতে থাকে । 
এমনকি, তার ও দোখখের মাঝখানে মাত 
এক হাতের ব্যবধান থাকে। অতঃপর 
কিতাব (আমলনামা) সামনেএসেযায়। 
আর তার ভীবন-যাপনের নকশা বদলে 
যায় এবং সে জাননাতবালীদের মতোই 
আমল করতে আর করে। এরই উপর 
তার শেষ পরিণতি ঘটে এবংসে জান্নাতে 
প্রবেশ করে” 

চীকা-৫. এর মধ্যেও বৃষ্টানদের নন্দ 
খেল) রয়েছে, যারা হযরত ঈলা 
(সলায়ছিল্‌ সালগতু ওয়াত্‌ ভাপ্লীষাত)- 
কে খোলা পু (231৩2) 
বলতো এবংভীর উপাসনা করতো 





এবং ফয়সালা অবতারণ করেছেন। নিশ্চয়, এ 
[সব লোক, যারা আল্লাহর আয়াতসমৃহকে 
|অস্বীকারকারী হয়েছে (৩) তাদের জন্য কঠোর 
শাস্তি রয়েছে এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, 
প্রতিশোধ শ্রহণকারী। 

- আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই গোপন নেই, 
|যষীনের মধ্যে, না আসমানের মধ্যে । 

৬. তিনিই হন যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন 
(করেন মাড়ুগণের গর্ভের মধ্যে যেরূপচান (8), 
[তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত নেই, মহা- 
মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাময় (৫)। 

এ. তিনিই হন যিনি আপনার উপর এ কিতাব 


|আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে (১০) পথছষ্টতা 
[চাওয়ার (১১) 
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টীকা-৬. যে গুলোর মধ্যে কোন সন্দেহ ও দার্থ নেই। 
জীকা-৭. অৰ্থাৎ আহকাম" (বিধি-বিধান) -এর বেলায় সেগুলোর প্রতিই কু কনা হয় এবং হালাল ও হারামের বেলায় সেগুলোর উপর আমল (করাহয়)। 


টীকা-৮. সেগুলো কতিপয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে । সেগুলোর মাধ্য কোন অর্থটা উদ্দেশ্য তা আল্লাহই জানেন কিংবা যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার জ্ঞান দান 
করেন। 


চীকা-৯. অর্থাৎ: পথভ্ট ও দীন লোকেরা, যারা কু-প্রবৃত্ির অনুসারী 
চীকা-১০. এবং এর প্রকাশ দিকের উপর নির্দেশ দেয় কিংবা ভুল ব্যাখ্যা দান করে। বস্তুতঃ এটা শুভ উদ্দেশ্যে নর, বরং (জুমাল) 
স্ীক-১১. এবং সন্দেহ ও শান্তি ফেলায় (জুমাল) 


জীকা-১২. নিজেদের কু-প্রবৃত্তি অনুযায়ী; তারা ব্াখ্যাদানের উপযুক্ত না হওয়া সত্বেও (জুমাল ও খাযিন) 


চীকা-১৩. রৃতপক্ষ।(জুমাল) আর স্বীয় বন্যা ও দাশীলতাত্রয়ে যাকে তিনি দান করেন। 


ভীকা-১৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়ন্সা তা'আলা আন্হমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, “আমি পরিপক্ক জ্ঞানীদের (৬১ ১-৯../,) অন্যতম |” 
হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন,) “আমি তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত, যার ছার্থক আয়াত ( 4১১১ )-এর খ্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত ।” হযরত আলাম 
ইব্নে মালেক (রাদিয়ান্তুহু আন্হ) থেকে বর্ণিত, (তিনিবলেন,) “পরিপক্ক জ্ঞানী ( 1 ৮ ৮১15 ) 'আলেম-ই-বাআমল’কে বলা হয়, যিনি 





জুনত আলইইসনল 


১০৯ 





পারা 2৩ 


আপন জ্ঞানেই অনুসারী ।” 
মুফাস্সিরগণের একটা অভিযত এপ 























“আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি (১৫); 
সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে 
১৬)" এবং উপদেশ খহণ করেনা কিন্তু বোধ | 
শক্তিসম্পনরা (১৭) । 

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তর 
বক্র করো না এরপর যে, তুমি আমাদেরকে 
[হিদায়ত প্রদান করেছো এবং আমাদেরকে 
তোমার নিকট থেকে রহমত দান করো । নিশ্চয় 
তুমি হও মহান দাতা । | 


১৬৩৮ 


65৯৩ 


0) IY 


310 060 
এর 
৪588 


৯. হেপ্রতিপালক আমাদের!নিঃসন্দেহে তুমি | Bore 
সমস্ত মানুষকে একত্রে সযাবেশকারী (১৮) WLI 


সেদিনের জন্য, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই 
(১৯) । নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্র প্রতিশ্র্্তি 
পরিবর্তিত হয়না (২০) ৷ 

৮০৯: 
১০- নিশ্চয় উসব লোক, যারা কাফির হয়েছে | 
(২১), তাদের ধনৈশ্শ্বর্য ও তাদের সন্তান-সন্ততি 


কপ) 
02 


SSSI. 


ৰ Rn 
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তত 





এবং আল্লাহর শান্তি কঠিন 48 
(হে হাবীব! আপনি) বলে দিন 3202214 
অনতিবিলম্বে তোরা পরাজিত উর) IY 
এবং তোমাদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে ৩৯১৫ 
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ও এর ব্যাখ্যা তালাশ করার উদ্দেশ্যে (১২) এবং | CEE] যে, 'পরিপক জ্ঞানী" (৩ ০১১০১) 
এর সঠিক ব্যাস্্যা আল্লাহ্রই জানা আছে (১৩) ।|। t ঠা হচ্ছেন তারাই, যাদের মধ্যে চারটা বৈশিষ্ট 
|আর পরিপক্ক জ্ঞান-সম্পন্ন লোকেরা (১৪)বলে, | 28141 1056প 35| যঃ ১) আন্তাহর ভয় 


(4০1৯১), ২) মানুষের প্রতি 
বিনয়, ৩) দুনিয়ার প্রতি অনাসভি এবং 
৪) নাভ্স' বা কৃতি বিপু লাখনা। 
(খোিন) 

চীকা-১৫, এমর্মেন, সেতলোআল্হবরই 
পক্ষ থেকে। আর সেটার যে অর্থই 


উদ্দেশ্য, তা সত্য এবং সেটা নাষিলকরা 
হিকমতময়। 
টীকা-১৬.  সুস্ষ্ট অর্থবোধক 


(০১১) হোক, কিংবা ঘার্থক 
(Cn) 

ঢীকা-১৭. এবং পরিপক্ক জঞানসম্পন্ন 
ব্যক্তিগণ বলেন- 

টীকা-১৮. হিসাব-নিকাশকিংবাপ্রতিদান 
দেয়ার জন্য। 

চীকা-১৯. সেটা হচ্ছে ্য়ামত-দিবস। 
চীকা-২০. কাজেই, যার অন্তরে বক্রতা 
আছে সে ধ্বংস হবে। আর যে তোমার 
দান ও অনুগহক্রমে হিদায়তপ্রাপ্ত হয় সে 
সৌভাগ্যবান হবে, মুক্তি পাবে। 
মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা জানা গেলো 
যে, মিথ্যা হচ্ছে'উলহিয়্যাত' বা আল্লাহ্র 
শানের পরিপন্থী । এ জন্য মহান পৰি 
সর্বশক্তিমান খোদা তা'আলার পক্ষে 
মিথ্যা" অসম্ভব এবং ভার প্রতি এর সম্পর্ক 
নির্দেশ করা জঘন্য েয়াদবী।(মাদারিক 
ও আবুস্‌ সাউদ ইত্যাদি) 

চীকা-২১. রসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু 















তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিক 
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে । 


চীকা-২২, শালেনুযূল$ হযরত ইবনে আব্বাস রাদয়ান্লাহ ডা'আলা আলহুমা খেকে বর্ণিত, যখন বদরের যুদ্ধে হুর আক্ররাম সালাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসান্তাম় কাফিরদেরকে পরাজিত করে মদীনা তৈয়াবায় ফিরে এলেন,তথন হুযুর (সাল্লান্যাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইহুদী সম্প্রদায়কে একত্রিত 
করে এরশাদ করলেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করো যে, তোষাদের উপর তেমনই মুসীবৎ অবতীর্ণ হবে যেমন বদরে 
কবোরাইশদের উপর হয়েছিলে'। তোমরা জ্ঞাত হয়েছো যে, আমি প্রেরিত নবী । তোমরা তোমাদের কিতাবে একথা লিপিবন্ধ পেয়ে থাকো।” এর জবাবে 


তারা বললো, “ক্টোরাঈশশণ তো যুদ্ধ বিষয়ক কৌপএাদি সম্পর্কে অজ্ঞ। যদি আমাদের সাথে মুকাবিলা দ্বে্ধ) হয়, তবে আপনি অবগতহনেন যে, যোদ্ধাগণ 
এমনই হয়ে থাকে!” এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা পরাজিত হবে, তাদেরকে হত্যা করা 
হবে, গ্রেফতার করা হুবে এবং তাছের উপ “জিযুয়া' (18) আরোপ করা হবে। সুতরাং এখনই হয়েছে যে. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসারাষ একদিনে ছশ লোককে মৃত্যুদণ্ড দিলেন. অনেককে গ্রেফতার করেন এবং থাবারবাসীদের উপর করারোপ করলেন। 

চীকা-২৩. এতে ইহুদীদেরকে সমন করা হয়েছে। কারো কারো মতে, সমস্ত কাফিরকে আর কারো কারো মতে, মু'মিনদেরকে । (জুমাল) 
টীকা-২৪. বদরের যুদ্ধে । 

টীকা-২৫. অর্থাৎ লবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আ'লায়ছি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ (রালিম্নশ্রাছ তা'আলা আন্ছম) । ভানের সংখ্যা ছিলো মোট ৩১৩ । 
তন্মধ্যে ৭৭ জন "হাজি" এবং ২৩৬ জন 'আনলার'। মুহাভিরলের ঝাডখারী (কাতান ছিলেন হযরত আলী মুরতাদা রোদয়া্তা তা'আল আন্হ) 





পার হত 


আৱ আনসারদের পতাকখারী কেম) [রাঃ ত আল্‌ ই-ইসরান চত 
হযরত সা'আদ ইৰ্নে ওবাদাহ্‌ 



























(দয়া তাআলা আনহ)। এ সম 
সৈন্য বাহিনীতেমানদু'টি ঘেড়া,সক্তটি 
উট, ছয়টি বর্স (বাযুদ্ধের পোষযাকবিশেষ) 
এবং আটটি তরবারি ছিলো। আর এ 
যুদ্ধে টৌদ্দজন সাহাবী শহীদ হন ।ভনযে 
ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসার । 
ভীকা-২৬, কাকিরদেরসংখ্া ৯৫০জন 
ছিলো। তাদের নেতা ছিলো উত্রাহ 
ইবনে গহী আহ। তাদের সাথে ছিলা- 
একশ ঘোড়া, সাতশ উট, বহু সংখ্যক 
লোহৰৰ্ম এবং হাতিয়ার। (ভুমাল) 
টীকা-২৭. যদিও এর সংখ্যা কমই হয় 
এবং যুদ্-সাসনীর পরিমাণও নিতাই, 
নগণ্য হয়। 


রয়েছে তা সেটার জন্য শোভা করেছি, 
যাতে আমি তানের বধ্যে যায়া উত্তম 
আমলকারী ভাবেরকে পরী করি ৷") 


ভীকা-২৯. তা দ্বারা কিছুকান যাবৎ 
উপকৃতহওয়া যায়, অতঃপর বিলীন হয়ে 







৯৩০. নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিলো 
(২৩) দু'দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি 
[হয়েছিলো (২৪) ৷ একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ 
|করছিলো (২৫) এবং অন্যদল কাফির (২৬); 
|তাদেরকে চোখ-দেখায় নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ 
|মনে করতো; এবং আল্লাহ্‌ স্বীয় সাহায্য দ্বারা 
[শক্তি দান করেন যাকে ইচ্ছা (২৭) করেন। 
[নিশ্চয় এর মধ্যে বিবেকবানদের জন্য দেখে 
শিক্ষা রয়েছে। 

>. মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে 
এসব শ্রবৃত্তির মায়া মহব্বত (২৮)- নারীগণ, 
|সপ্তান-সন্তৃতি, উপনে-নীে রাশি রাশি স্বর্ণ 
রৌপ্য, চিন্কিত অস্বরাজি, গবাদি পশু এবং 
ক্ষেত-খাযার। এসব হচ্ছে ইহজীবনের পুঁজি 
(২৯) এবং সআল্লাহ্‌ হন, যার নিকট উত্তম 
[আয় স্থল রয়েছে (৩০)। 

১৩. (হে হাৰীৰ!) আপনি বলুন, আসি কি 
তোযাদেরকে এগুলো অপেক্ষা (৩১) উৎকৃষ্টতর 


এ [বস্তুর কথা বলে দেবো? খোদাভীরুদের জন্য 


(৩৩); এবংআল্লাহ্‌বান্দাদেরকে দেখেন (৩৪) । 
১৬. লব লোক, যারা বলে, ‘হে প্ৰতিপালক 
1 আমরা ঈমান এনেছি; সুক্ষরাহ 
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যায়। মানুষের উচিত যেন সে পার্সিক 
সম্পদকে এমন কাজে ব্য করে, যে 





কাজের পরিণাম শুভ হয় এবং ঘোর মধ্যে) পরকালের সৌভাগ্য থাকে । 


চীকা-৩১. পার্দিৰ সামযী অপেক্ষা। 


১. জান্নাত । সুতরাং উচিৎ যেন সেঢার প্রতি আগ্রহী হয় এবং স্বণস্থায়৷ পৃথিবীর ধ্বংসশীল পছন্দনীয় বন্তুসমূহের শত আসক্ত না হয়। 





জীকা.৩২, যাবা নীল আবাদি এবং শতক কার অপছন্দনীয় এ ঘৃণা বড় থেকে পনি 
ভীকা-৩৩. আর এটা হচ্ছে সর্বোৎ্লষ্ট নি'মাত। 
টীকা-৩৪. এবং তাদের কার্য ও অবস্থাপি জানেন এবং তাদের প্রতিদান দেন। 


ীকা-৩৫. যারা আনুগতা ও বিপদাপনে ধৈর্যধারণ করে এবং পাগাচার থেকে বিরত থাকে। 

'চীকা-৩৬. যাদের কথা, ইচ্ছা এবং নিয়ত সবই সতা হয়। 

ীকা-৩৭. এতে শেষ রাতে নামায আদায়কারীরাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন আর রাতের শেষভাগে দো'আ ইসৃতিগফারকারীগণও ৷ এটা একাকী খোদার ইবাদতে 
মশগুল হবার ও দো"আ কৰুল হবারই সময় হযরত লোকমান আলায়হিস্‌ সালাম স্বীয় সন্তানকে বলেন, “মোরগ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়োনা যে, এরা তো 
শেষ রাত থেকে ডাকতে থাকবে আর তোমরা ঘুমে বিভোর!” 


ীকা-৩৮. শানে নুষূলঃ সিরীয় দু'জন ইহদী ধর্মযাজক সৈয়দে আলম সানু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন। তাঁরা যখন 
মদীনা তৈয়্যবাহ্‌ দেখলেন, তখন একে অপরকে বলতে লাগলেন, “শেষ যমানার নবীর শহরে এই বৈশিষ্ট, ঘা এ শহরে পাওয়া যাচ্ছে।” যখন পবিভ্রতন 
আতন্তানা শরীফে হাষির হলেন, তখন ভারা হুর (সান্তান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) -এর গড়ন মুবারক ও পবিতরতম স্বভাবগত গুণাবলীর তাওরীতের 
সাথে হুবহু মিল দেখতে পেয়ে হুযুর (দঃ)-কে চিনে ফেললেন আর আরম করলেন, “আপনি কি মুহামদঃ” হুযুর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, “হা ।” অতঃপর 
আরম করলেন, “আপনি কি আহমদ?” 
সঃ ত আল্‌-ই-ইমরান _ bs ক সালাহ তা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লাম) 
১৭- ধৈর্যশীলগণ (৩৫), সত্যানিষ্ঠগণ (৩৬), ৬. ৮ হুযূর এরশাদ ফরমালেন, “হা ৷” তোরা) 
|শিষ্টগণ, আল্লাহ্র রাহে ব্যয়কারীগণ এবং রাতের লি আর করলেন, "আমরা একটা প্রশ্ন 
(শেষভাগে ক্ষমাপ্রা্থীগণ (৩৭)। টি করবো. আপনি যদি সঠিক জবাব দিয়ে 
৯৮- আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দান করেছেন যে, তিনি দেন তৰে আমরা আপনার উপর ঈমান 
ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (৩৮) আর BS UES ৩2 নিয়ে আসবো ।" এরশাদ ফরমালেন, 
ফিরিশ্ভাগণ এবংজ্ঞানীগণও (৩৯)ন্যায়নীতির fs “প্রশ্ন করো ৷” তাঁরা আরয করলেন, 
EES ত কিল সও 
334012540905 :3), | কটা এৰ জৰাবে এ আয়াত শরীফ 
রি ৮ 5১১ এ | অবতীর্ণ হয়েছে । আর এ (আয়াত)-টা 
৬1 3] আন ভর দু'জন (যাজকাই মুসলমান 
১০৭ 20 1| | হয়ে গেলেন। হযরত সাঈদ ইবনে 
ক $j জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 
SIG, রঃ 


১১ থেকে বর্ণিত যে, কা'বা মু'আয্যামার 
2৮ 5? 





অভান্তরে ৩৬০টা মূর্তি ছিলো । বখন 

মদীনা তয়্যবায় এ আয়াত শরীফ নাযিল 

রা হয়েছিলো তখন ক'বা শরীফের অভ্যন্তরে 

oul EA রসবূর্তি সাজাদাবনত হয়ে পড়েছিলো। 

চীকা-৩৯. অর্থাৎ নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ 

ELLIS | সালাম) ও ওলীগণ। 

BIOSIS চীকা-৪০. এটা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম 
ASCE 28 | গ্রহণযোগ্য নয়। ইহুদী ও খৃষ্টান গ্মুখ 

2793401450193 | কাফির, যারা তাদের ধর্মকে শ্েষ্ঠতর 

বলেদাবী করে- এ আয়াতে তাদের দাবী 

বাতিল করে দিয়েছেন। 

টীকা-৪১. এ আয়াত এসব ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে নাধিল হয়েছে; যারা ইসলাম বর্জন করেছে এবং নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 

আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবৃয়ত সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। 

চীকা-৪২. তারা তাদের কিতাবসমূহে বিশ্বকৃল সরদার হুর সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাযের প্রশংসা ও গুণ দেখেছে এবং তারা চিন্তে পেরেছে 

যে, ইনি হচ্ছেন সেই নবী, যার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবাদিতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। 

টীকা-৪৩. অর্থাৎ তাদের মত-বিরোধের কারণ হচ্ছে তাদের বিদ্বেষ এবং পার্থিব সুবিধাদির মোহ । 

'চীকা-8৪. অর্থাৎ আমি এবং আমার অনুসারীগণ কায়মনোবাকে আল্লাহ্‌র বাধ্য ও অনুগত, আমাদের দ্বীন হচ্ছে- স্বীন-ই-তাওহীল, যার বিশুদ্ধতা খোদ্‌ 

তোমাদের কিতাবসমূহ থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই, এ বিষয়ে আমাদের সাথে তোমাদের ঝগড়া করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন । 

টীকা-৪৫. যতো কাফির কিতাববিহীন রয়েছে, তারাও পড়াবিহীনদের অন্তর্ভূক্ত । তাদের মধ্যে আরবের মূশরিকগণও রয়েছে। 

চীকা-৪৬. “এবং দ্বীন-ইসলামের সামনে আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করেছো? না, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও তোমরা এখনো কুফরের 

উপর রয়েছো!” এটা ইসলামের প্রতি আহ্বানের একটা বিশেষ পদ্ধতি এবং এভাবেই তাদেরকে সত্য দ্বীনের (ইসলাম) প্রতি আহবান করা হয়। 











টীকা-৪৭. তা আপনি পরিপূর্ণভাবে পালনই করেছেন। তা থেকে যদি তারা উপকার গ্রহণ না করে, তবে ক্ষতিতে তারাই থাকবে। এ'তে হুযুর সাল্লল্াহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে শাস্তন। দেয়া হয়েছে যেন তিনি এদের ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত না হন। 


চীকা-৪৮. যেমন বনী ইসরাঈল সপধদায় সকালে অর সময়ের মধ্যে তেভালসিশ জন নবীকে শহীদ করেছিলো । অতঃপর যখন তাদের মধ্য থেকে একস 
বারো জন 'জাবিল (বাদতপরায়ণ) উঠে তাদেরকে সংকর্মের নির্দেশ দিলেন এবং সৎকর্ম থেকে নিষেধ করলেন, তখন সেদিন সন্ধ্যায় াদেরকেও হত্যা 
করলো । এ আয়াতে সৈয়দে আলম সাক্টান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যমানার ইহুদী সম্প্রদায়কে তিরস্কার করা হয়েছে। কেননা, তারা তাদের 
পূর্বপুরুষদের এমন নিকৃটতম কাজের উপর সন্তু । 

চীকা-৪৯. মাস্তালাঃ এ আয়াত ছারা বুঝা গেলো যে, নবীগণের শানে বেয়াদৰী করাও 'কুফব' এবং এটাও যে, এর কারণে সমস্ত কর্ম বন হয়ে যায় 
চীকা-৫০. যে, তাদেরকে আল্লাহ্র শান্তি থেকে রক্ষা করবে 


টীকা-৫১. অৰ্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায় । তাদেরকে তাওরীত শরীফের জ্ঞান ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো, যেগুলোর মধ্যে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী 





ও অৱস্থাদিএবসীন-ইসলাযেরসত্যতার | সা £৩ আশ-ই-ইমরান শী তীর 
বিবরণ রয়েছে এ কারণে, তাদের জন্য | সুতরাং তারা যদি গর্দান অবনত করে থাকে, ০০44 
বাঞ্ছনীয় ছিলো যে, যখন হুযূর সাল্লান্তাহ [তবেই তো সঠিক পথ পেরে গেছে ।আর যদি এনে 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত [মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে হাবীব!) আপনার El } 








হলেন এবংভাদেরকে স্বোরআনরীমের | কর্তব্য তো এই নির্দেশ পৌছিয়ে দেয়া মাত্র oo iE 
তোলন বপা লাব দর (৪৭) এবং আল্লাহ বান্দাদেরকে দেখছেন। 

3) ও কোরআন শরীফের উপর +_ কন 
আনবে এবং এর বিধি-বিধান পালন শী 
করবে কি তাদেরঅধিকাংশলোকত৷ 1৯. এসব লোক, যারা আস্লাহ্র 29545 
করেনি । এতদ্তিত্তিতে, আয়াত শরীফে 
উল্লেখিত 1৮ দারা তাওরীত 
এবং, দ্বারা কোরআন শরীফের 
কথা বুঝানো হয়েছে। ১৪ 8৫258 1 
ভীকা-৫২. শানে নুযুলঃ এ আয়াতের রা তার 
শানে প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস স্‌ ৰ 
উনি আনহু) থেকে | বিনষ্ট হয়েছে দুনিয়া ও আলিবাতে (৪৯) এবং ১৮00570741৬ 
একবর্ণনা এটা এসেছে যে, একদা সৈয়দে [তাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৫০)। C21 
আলম সান্তাল্লাহু তা'আলা আলায়হি কত এ 
ওয়াসা “বায়তুল মিদরাসা-এতশবীফ। ৩৮৩. চারা 
নিয়ে যান। আর সেখানে ইহদীদেরকে ? TUS নতি 
ইসলাষের প্রতি দাওয়াত দিলেন। নঈম করা হচ্ছে যেন সেটা তাদের মধ্যে মীমাংসা 
ইবনে আমর ও হারিস ইবনে যায়দ [করে দেয়, অতঃপর তাদের মধ্যেকায় একটা ও 


বললো, হে মহা! সাাল্লাহুআলায়ছি |দল তা থেকে পরান্মু হয়ে ফিরে যায় (২)। ১$ ৫ টি টি 
ওয়াসাল্লাম) আপনি কোন দ্বীনের উপর নিচ 

আছেন?" এরশাদ ফরমালেন, “মিল্লাত 
ইব্রাহীমী (হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম-এর ছ্বান)-এর উপর ।” তারা বলতে লাগলো, “হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম তো ইহুদী ছিলেন।” বিশ্বকুল 
সরলার সারলল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাপ্লাম এরশাদ ফরঘালেন, “তাওরীত আলো! এখনই আমাদের আর তোমাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যাবে ।" এর 
উপর তারা স্থির থাকতে পারলোনা এবং অব্ীকারকারী হয়ে গেলো । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো । এতদৃ্িত্তিতে, আয়াতে উল্লেখিত 
কিতবল্লহ' ( ১ ৮454) যানে 'তাওরীত'। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহুযা) হতে একটা বিবরণ এটাও এসেছে যে, খায়বারবাসী ইহুদীদের একজন পুরুষ একজন ্্-লোকের 
সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো । আর তাওরীতের মধ্যে এমন গুনাহ্‌র শান্তি-বিধি হচ্ছে ‘পাথর নিক্ষেপ করতে করতে হত্যা করা ।' যেহেতু এরা ইহুদীদের 
খে উচ্চবংশীয় লোক ছিলো, সেহেতু তারা এদেরকে 'পাথ নিক্ষেপ'-এর শাস্তি দেয়া পছন্দ করলোনা ৷ আর এ মামলাটা তারা এ আশায় বিশ্বকৃল সরদার 
সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারেদাের করলো যে, সম্ভবত তিনি "পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ" দেবেননা। কিনু হুযূর (সাল্লাল্াহ্‌ তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের উভয়কেই পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। এ কারণে, ইহদীগণ বু হলো এবং বলতে লাগলো, “এ পাপের এ শাস্তি 
নয়। আপনি যুলুম করেছেন ।” হুযুর এরশাদ ফরমালেন, “ফয়সালা তাওরীতের উপর রাখো!” তারা বলতে লাগলো, “এটা ইনসাফের কথা ।” তাওরীত 
আনা হলো এবং আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সূরিয়া নামক ইহুদীদের শীর্ষস্থানীয় আলেম সেটা পাঠ করলো ৷ এ'তে ‘আয়াতে বা'জ্ম' আসলো যার মধ্যে পাথরনিক্ষেপের 














ছির্দেশ ছিলো । আবদৃন্তাহ সেটার উপর হাত চাপা দিলে| এবং সেটা বাদ দিয়ে পড়ে গেলো । হযরত আবদুল্লাং ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 
ভার হাত সরিয়ে উক্ত আয়াত পড়ে শুরালেন। ইহুদীগণ অপমানিত হলো এবং সেই ইহুদী নারী ও পুরুষকে, যাবা যিনা করেছিলো, ছযুরের নির্দেশে পাথর 
নিক্ষেপ করা হলো । এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। 
চীকা-৫৩. আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে সুখ ফিরিয়ে নেয়ার 
চীকা-৫৪. অর্থাৎ চল্লিশ দিন কিংবা এক সপ্তাহ । অতঃপর কোন দুখ নেই। 
পারা 857] চীকা-৫৫. এবং তারা এ বলে দাবী 

০2০৫ পাঠ 270 করতো, "আমরা খোদার পুত্র ও তারই 
54/46%045 | বিজন তিনি আমাদেরকে গলাবুর 

০০১৫৩০৮০৫। কারণে শাস্তি দেবেন না, কিন্তু অতি অল্প 


সময়ের জন্য।” 





৯৫851882155 | ras a 


৬১০৯ | দন 
উস 2% 215] 4 'চীকা-৫৭. শানে নুযূলঃ মক্কা বিজয়ের 


3704, = | সললাসাাতালা 
কা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন উদ্বতকে 


০১: পারস্য ও রোম সাড্াজযের রাজনের 
38৩ প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ইহুদী ও 
SS AI SY মুনাফিকর সেটাকে খুবই দুঃসাধ্য মনে 
০৮৩৫5 


করলো এবং বলকে লাগলো, “কোথায় 
পু ৮- টি মুহাত্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
25: | অলরাহ ওয়াসাল্লাম)! আর কোথার 
নাও ৷ আর যাকে চাও সম্মান প্রদান করো এবং আত... পারস্য ও রোম সাম্াজাঘয়! সেই সম্রাজ্য 
(যাকেচাওলাঞ্চনা দাও ।সমস্ত কল্যাণ তোমারই aX RE ৫ দু'টি বড়ই শক্তিশালী ও অতীব 
সংরক্ষিত।” এর জবাবে এআযাত সরীক্ষ 
অবতীর্ণ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত হুযুর 
%4555 22872 সাললাল্লাতা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের 
রি এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণই হয়েছিলো । 
SFr AST 
টি ও 25 টীকা-৫৮-. অর্ধাৎ কখনো রাতকে 
ন দীর্ঘায়িত করো, দিলকেও্যস করো । আত্ম 
EO | ক্লে পিল নৰ্মিত করে বাডকে 
৯ ০৯ > 99 293, .%-= | ত্রাস কয়ো। এটা তোমারই কুদরত । 
93 সুতরাং পারসিঞ্ এ রোমানদের হাত 
14555. চি টি থেকে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে হযরত 
সুদ মোন সাল্লান্রাহু তা'আলা 
আলায়ছি ওয়াসাপ্ামের গোলামদেরকে 














দান কৰা তার কুদরতের পক্ষে অসাধ্য কিস্রে? 


ঢীকা-৫৯. ‘জীবিত থেকে মৃত বের কলর" এভাবে যে, যেমন- জীবিত মানব-জাতিকে মৃত বীর্য থেকে এবং পাশীর জীবিত ছানাকে রূহবিহীন ডিষ থেকে, 
আর ভীবিত আত্মা-সম্পসু'মিনকে সত আত্মাসম্পন্ন কাফির থেকে (সৃষ্টি করা)। 

আর “জীবিত থেকে মৃত বের করা' এভাবে যে, যেমন- জীবিত মানুষ থেকে রূহ-বিহীন বীর্য এবং জীবিত পাখী থেকে প্রাণহীন ডিম; আর জীবিত-আত্মা 
ঈমানদার থেকে মৃত-আঘা কাফির (সৃষ্টি কনা)। 

চীকা-৬- শানেনুযূলঃ হযরত ওাদাম্‌ ইলে সামিও (রাদিয়া্লাহু আংআলা আনহু) আহ্যাৰ যুদ্ধের (খন্দক্র যুদ্ধ) দিন সৈয়লে আলম সাল্লান্তাহ তা'আলা 
আলায়হি ওনাসাল্লামের দরবারে আরয করলেন, “আমার সাথে পাচশ ইহুদী রয়েছে, যারা আমার সাথে বন্ধৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ ৷ আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, আমি 


শক্তুরমুকাৰিলায় তাদের থেকে সাহায্য গহণ করবো ৷" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবংকাফিরদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ 
করতে নিষেধ করা হয়েছে। 


টীকা-৬১. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখা নিষিদ্ধ ও হারাম । তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে রহ ণ করা এবং তাদের সাথে সম্প্রীতিযূলক লেন-. 
দেন করা অবৈধ । 


অবশ্য, যদি প্রাণ বা সাপের ভয় থাকে, এমনি পরিস্থিতিতে শুধু বাহ্িকভাবে সম্পর্ক রাখা জায়েয। 
ডীকা-৬২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে তার কৃতকর্ষের প্রতিদান লাভ করবে এবং তাতে কোন প্রকার কার্পণ্য করা হবে না। 
চীকা-৬৩. অর্থাৎ যদি আমি এ মন্দ কাজটা না-ই করতাম! 
ভীকা-৬৪. এ আয়াত থেকেজানা গেলো | সূরা £ ৩ আল-ই-হমরান ১১৪ 
যে, আল্লাহর ভালবাসার দাবী তখনই [আর যেব্যক্তি এরূপ করবে, আল্লাহ্র সাথে তার Ss GEIS 
সত্য হতে পারে, যখন মানুষ বিশ্বকুল | কোন সম্পর্ক রইলোনা; কিন্তু এ যে, তোরা ৩24 8৪০ 
সরদার সারারাহু তা'আলা আলায়হি [তাদেরকে কিছুটা শংকা করবে (৬১); এবং; এগার 
ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয় এবং হুযূর ['ানলাং তোষাদেরকে আপন ক্রোধ সম্পর্কে ভয় ছাতা 
(দঃ)-এর আনুগত্য অবলম্বন করে। [দর্শন করছেন এবংআল্লাহ্রই প্রতিপরত্যাবর্তন % i) রা 
শানে নুষূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস [করাতে হবে । হননি 
রোদিয়া্লাহ তা'আলা আনহা) থেকে |২৯- (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, যদি ৮05৫-2801 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সাল্লারাহ | তোমরা! আপন অন্তরের কথা গোপন করো 224228520 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম [কিংবা শ্রকাশ কারো- আল্লাহ্‌ সবই জানেন এবং রি 








লারহভ 















ক্বাইশদের নিকট দাড়ালেন, যারাকা'ব৷ | জানেন যা কিছু আসমাসসমূহে রয়েছে আর যা EDS EMOTE 
বের ষথো মতি স্থাপন করেছিলো এবং | কিছু যী রয়েছে এবং রত্যেক কিছুর উপর 684১5 





সেগুলোকে সুসজ্জিত করে সাজদা 
করছিলো । হুযুর (দঃ) এরশাদ করলোল, 
“হে ্বোক্লাইশ গোস্রক়া! আল্লাহ্র শপথ), 
তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত 
ইন্বাহীম ও হযরত ইসমাঈল 
(আলায়হিমাস সালাম)-এর দ্বীনের 
পরিপন্থী হয়ে বসেছো।” কোরাইশগণ 
বললো, “আমরা আল্লাহর মৃহাববতেই এ 
বোত্গুলোর উপাসনা করছি, যাতে 
এগুলো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকটো 
পৌছায় ।” এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ 
নাখিল হয়েছে। আর এরশাদ হয়েছে যে, 
আল্লাহ্র ভালবাসার দাবী বিশ্বকুল সরদার 
সায়াললাহুতা আলা আলায়হিওযাসাললাষের 
অনুসরণ ও আনুগত্য ব্যতিরেকে 
গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্ত এ দাবীর 
প্রমাণ দিতে চায়, সে যেন হুর সোললা্াহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর 
গোলারী করে। যেহেতু হুযুর (সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মূর্তির 
উপাসনা করতে নিষেধ করেছেন, সেহেতু 
মূৰ্তি পৃজারী হুযুরের অবাধ্য এবংআল্লাহ্‌্র 
ভালবাসার লাগতে মিখ্যাক । 
ঢীকা-৬৫. এটা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার 
প্রতীক এবং আন্তাহ তা আলার আনুগত্য 
রসূলের আনুগত্য ছাড়া হতে পারেনা। বোখারী ও মৃসলিষ শরীফের হাদীসে আছে, “যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে৷" 
টীকা-৬৬. ইহুদীরা বলেছিলো, “আমরা হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক্‌ ও হযরত য়া'ক্ব (আললায়হিমুস্‌ সালাতু ওয়াস সালাম)-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত 
এবং তাদেরই ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে আর বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব হযরতকে্বীন 
ইসলাম সহকারে মনোনীত করেছিলেন এবং 'হে ইহুদী! তোমরা ইসলামের উপর নও। কাজেই, তোমাদের এ দাবী ভিত্তিহীন” 


|আল্লাহ্র ক্ষমতা রয়েছে। 
৩০. যেদিনপ্রত্যেকে, যেই ভাল কাজ করেছে 425 
[তা উপস্থিত পাবে (৬২) এবং যে কোন মন্দ কাজ 
[করেছে (তাও উপস্থিত পাবে), সেদিন কামনা 
করবে, হায়! যদি আমার এবং সেটার মাঝখানে 
দূর ব্যবধান থাকতো (৬৩) এবং আল্লাহ্‌ 
[তোমাদেরকে আপন শান্তি থেকে ভয় প্রদর্শন! 
|ক্রছেন; এবং আল্লাহ্‌ বান্দাদের প্রতি দয়ার 
লক”, 
(০৯. হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, 'হে। প্রত 22 
লন, যদি হোম আসক আলেসে Ys 
থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, আল্লাহ্‌ 65845 
তোমাদেরকে ভালবাসকেল (৬৪) এবং 22:58 £. 
তোযাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন আর আল্লাহ্‌ টি 
ক্ষমাশীল, দয়ালু।' 
(০২. আপনি বলে দিন, “হকুষ মানা করো ৫ নত 
লহ ও রসূলের (৬৫) ৷” অতঃপর যদি তারা ৩4 512 
মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে আল্লাহ্র পছন্দ হয় না GAN EI 
কাফির । 
৩৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ মনোনীত করেছেন। IES মিএোডা 
আদম নহ, ইবাহীমের বংশধর এবং ইমরানের! ES IO 
|বংশধরদেরকে সমগ্র বিশ্ব-জগত থেকে (৬৬) ।|| 065৮5017780 
































ঈন্দা-৬৭. তাদের মধ্যে পারস্পরিক বংশগত সম্পর্কও রয়েছে এবং এসব হযরত একে অপরের সাহায্য সহযোগীতাকারীও । 

ঈন্দ-৬৮, মনা" দু'জন ছিলেন। একজন হলেন- ইমরান ইব্নে ইয়াসহাব ইবনে ফাহিল্‌ ইবনেলা-ওয়া ইল ়াকুব। ইনিতো হযরত মূসা ও হযরত 
হল আলায়ইমাস্সালাম)-এর পিতা ছিলেন। দবিতীয়জন- ইমরানহব্নে মাসান ইনিহষরও ঈসা (আশায়হিস্সালাু ওয়াস সালাম)-এর মাতাহযরত 
ছাহ (আলাহাস্‌ সালাম)-এর পিতা ছিলেন। উর ইমরানের মধ্যে এক হাজার আটশ বছরের ব্যবধান ছিলো । এখানে হিয় ইমরানের কথা বুঝানো 
হে তার বিবি সাহেবার নাম হল্লহ্‌ বিনতে ফা-ক্যা, যিনি হযরত মরিয়ম আলায়হাস্‌ সালামের মাতা ছিলেন। 

ঈন্প-৬৯. এবং তোমার ইবাদত ব্যতীত পৃথিবীর কোন কাজ তার সাথে সম্পৃক্ত থাকবেনা । -বাফতুলমুক্্দাস'-এর খিদযত তার দায়িত্বে থাকবে 
আলেমগণ ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ 


হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস সালাম) ও হযরত ইমরান উভয়ে পরস্পর ভায়বা ছিলেন। ফাকৃযার বন্যা ঈশা'॥ তিনি হযরত য়াহ্য়া আলায়হিস্‌ সালামের 
হাতা ছিলেন। আর তার বোন হান্নাহ, যিনি ফাকুযার দ্বিতীয়া কন্যা ও হযরত মারয়াম খোলায়হাস্‌ সালাম)-এর মাতা, হযরত ইমরানের স্ত্রী ছিলেন। 
দীর্ঘদিন যাবৎ হানার গর্ভে কোন সন্তান 
iz BEE ডার্টি বি চিনিয়ে 
5 0246204355573 | শপশীতহলেনএবংনিরাশহয়ে পড়লেন 
12% | লা সালেহীন বা নেক্কার' 
সিন... লোকদের খান্দান।তারা সবাই আল্লাহর 
১১73 474 TE মাককুল বান্দা ছিলেন। একদিন হান্নাহ 
212 | একট পাছ হারার এৰটা পাৰী 
EG ss Ls 
সেবায় থাকবে (৬৯) । সুতরাং তুমি ৩ | পি, 9১4 
নিকট থেকে কবুল করে না? SAAS | ক্রঙ্ছলো। 
কবুল ৩ 21542 গত? ১৭১০৭ 
দরবানেপ্রার্থনা করলেন, “হেএতিপালক! 
৩১০৩6655448 | বিঅমাকেসভানদানকরো,জবে 
উরি নিত হিল আমি তাকে বায়তুল মুক্ান্দাসের খাদিম 
প্রসব করলাম (৭০)।* এবংআল্লাহ্র ১5! ৬৪ | ছিসাবেনিয়োগ করবো এবং এখিদমতের 


জানা আছে যা সে প্রসব করেছে। এবং 45501205545 | জনাই হাযির করবো" 


পুত্র সন্তান, যা সে চেয়েছিলো, এ কন্যা AACE রো রো 
মতোন (৭১)। 'এবংআমিতারলাম 3425 | জন তিনি বা হলেন এবং এ 
(593548415. - | ব্জতকরলেন,জখনতীরহাীবলমেন, 
স/?2 7৯১৪ ১০3 | "হখি একি করনে? যদি কন্যা সন্তান 
9১23৬১525 | শালা করে তবে সে এর উপযোগী 


৭. অতঃপর তাকে তার প্রতিপালক ০৪ 125,(4441414227 | বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্য 
কুল কমলেন (৭৩) ভে] রগ করা হতো আর মেয়ের রী: 














পুরুষদের সাথে অবস্থান করতে পারতো 
= বলে এর উপযোগী মনে কলা হতোনা । এ কারণে, ভাদের উতয়ের মধ্যে ভারী দুন্চিভা্ সঞগার হলো। আর ছানার পর্ভহুসন্তান প্রসবের পূর্বেই ফ্যযত 
ইমরানের ইন্তিকাল হয়ে গেলো। 

নল-৭০, হাহ এ বাক্যটা এমরৰূপে বলেছিলেন এবং তীর মনে বেদনা ও দুঃখের সর হলো । কারণ, যখন কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেছে তখন মানু 
কভার পূরণ করা হবে৷ 





ভীকা-৭১. কেননা, এ কন্যা আল্লাহ্‌র দান এবং তার অনুষ্রহক্রমে, পুর সন্তান অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা রাখে। এ সাত্বেজাদী ছিলেন- হযরত মার্য়াম । 
জার তিনি সমসায়, সমস্ত মেযেলোকের মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্য ও মর্যাদার অিকারীলী ছিলেন 

ঈকা-৭২. 'মারয়াম' মানে- ‘জা-বিদাহ্‌' বা 'ইবাদতপরায়ণা'। 

ঈন্ষা-৭৩. এবং মান্নুতের মধ্যে পুত্র-সম্তানের স্থলে হযরত মার্যাম (আলায়হাসূ সালাম)-কে কবুল করেছেন। ভূমিষ্ঠ হবার প্রক্ষণেই হান্নাহ্‌ (হযরত) 
অনুযান(্োলায়হাস সালাম)-কে একটা কাপড়ে জড়িয়ে বায়তুল মুক্বাদাসের আলেঘাদের(আহ্বার) সামনে এনে রাখলেন এসব আলেম (আহ্বার)ছিলেন 
হর হারূন (আলায়হিস্‌ সানাম)-এর বংশধরদের অন্তর্ভূক্ত। আর বায়তুল মুকানদ্দাসে এদের পদ-মর্যাদা তেমনই ছিলো যেমন রয়েছে কা'বা শরীফের 


* কোরজ্বান করীমের মধ্যে হযরত মার়্ায ব্যতীত আনা কোন মহিলার নাম উল্লেখিত হয়নি । তেমনিভাবে, রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসের এবংহযরত, 
সাদ ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীর নামও উল্লেখিত হয়নি । এ আয়াত থেকে বুঝা শেপে। খে, মাও সন্তানের নাম রাখতে পারে । এটাও বুঝা গেলো যে, 
সমান নতি উত্তম নাম রাখা উচিত ।(তাফ্সীর-ই-নূরুল ইরফান) 





“হাজিব" বা রক্ষণাবেক্ষণকারীদের ৷ যেহেতু হযরত মার্য়াম (আলায়হাস সালাম) তাদের ইমাম ও তাদের নিকটাত্বীয়ের কন্যা ছিলেন এবং দের বংশ 
বনী-ইত্রাঙ্গলের মধ্যে খুব সন্ত ও ও আলেমদেরই বংশ ছিলো, সেহেতু তারা সবাই, যাদের সংখ্যা ছিলো সাতাশ, হযরত যার্য়ামকে খহণ করার ও তার 
তত্বাবধানে দায়িত্ব নেয়ার রতি আহ প্রকাশ করলেন । হযরত থাকার (আলায়হিস্‌ সালাম) বললেন, “আমি তাদের সবার মধ্যে অধিক হকদার । ফেলল, 
আমার ঘরে তার খালা রয়েছেন” এবিষয়টার নিষ্পত্তি এডাবে হলো যে, লটারীর আয়োজন করা হলো । লটারী হযরত যাকারিয়া আলায়হিস সালামের 
নাম বের হলো। 

চীকা-৭৪. হযরত মাৱ্যায় (আলায়হাস্‌ সালাম) একদিনে এ পরিমাণ বেড়ে উঠতেন, যতটুকু অন্যান্য শিশু এক বছরে বাড়তো । 

চীকা-৭৫, বে মৌসুমী ফলমূল, যেগুলো ৰেছেশৃত থেকে অৱতীৰ্ণ হতো এবং হযরত মার্য়াম (আশায়হাস্‌ সালাম) কোন মহিলার প্তন্য পান করেননি। 
চীকা-৭৬, হত মাদাম (সআলায়হাস্‌ সালাম) নিতান্ত শিক বয়সে বা বলেছিলেন যখন তিনি দোলনায় লালিত হচ্ছিোন; যেমনিভাবে, তাই সন্তান 
হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) একই অবস্থায় (নিতান্ত শিশু বয়সেই) কথা বলেছিলেন। 

সস্তা; এআয়াত আউলিয়া কেরামের 
কারামত (অলৌকিক ক্ষমতা)-এর পক্ষে | সূরা £ ৩ জাল-ই_ইমরান ত নর ঃত 

















প্রমাণ যে. আল্লাহ্‌ তা'আলাতীদের মাধ্যমে | ES ক 
অলৌকিক কার্যদি প্রকাশ করেন ।হ্যরত | এবংতাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন (৭৪) নও 
যাকারিয়া (আলায়হিস্‌ সালাম) যখনএটা! | এবং তাকে যাকারিয়ার তত্বাবধানে দিলেন। র্দাণতত এ ৰাত দে 
দেখলেন তখন বললেন, “যেহ পির যারা তার নিকট তার লাবায পড়ার | EULESS 
স্ষ-পক্তিান সত্তা, হেত) মাদাম | স্থানে যেতো তখন তার নিকট নতুন রিষ্ক্‌ | ENE teenie 
(আলায়হাস্‌ সালাম)-কে অসময়ে, বে- | পেতো (৭৫) । বললো, “মরিয়ম! এটা তোমার | 16760325406 
মৌসুম এবং কোন মাধ্যম বযতিরেকেই [নিকট কোথেকে আসলো? বললো, ‘সেটা পা 
ফলমূল দান করতে পারেন, তিনি নিশ্চয় | আল্লাহর নিকট থেকে" নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ যাকে 524980১5৩5৯ 
এর উপরও শক্তিযান যে, আমার বন্ধা | ইচ্ছা অগণিত দান করেন (৭৬)। EEE SH) 
স্ত্রীকে নতুনভাবে সুস্থতা (সন্তান ধারণের | ৩৮. এখানে (৭৭) প্রার্থনা করলো যাকারিয়া সা (ENGR 
যোগাভা) দান করবেন এবং আমাকে এ [আপন প্রতিপালকের নিকট । আরয করলো, ISIE EIS 
বার্ধক্য (সন্তান লাভের আশা) নিশেষ [হে প্রতিপালক! আমাকে তোষার নিকট থেকে ES OHA ECE 
হবার পরও সন্তান দান করবেন" এ | প্রদান করো পবিত্র সন্তান । নিশ্চয়, তুমিই in SP Roba nti 
ধারণায় তিনি ্রাথনা করেছিলেন, যার প্রার্থনা শ্রবণকারী।' (96০৮০ 
বিবরণ পরবর্তী আগতে আসছে। [৩৯ তখন ফিন্িপতাগণ তাকে সাড়া দিলো হার্ড 
ভীকা-৭৭. অর্থাৎ বায়তুল মুকা্দাসের | এবংসেআপন নামাযের স্থানে দণ্ডায়মান অবস্থায় ৮১১১০ 
যেহরাবের অভ্যন্তরে দরজা বন্ধ করে [নামায পড়ছিলো (৭৮), “নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ 201৬9 
প্রার্থনা করলেন আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যাহ্য়ার, যে আল্লাহ্‌র 2446০, ব্রি 
ডীকা-৭৮. হযরত যাকারিয়া আলায়হি [পক্ষ থেকে একটা কলেমার (৭৯) সত্যায়ন 24655 ডি ০ 
সাপাম শীর্ষস্থানীয় আলেম (জ্গনী) [করবে এবং সরদার (৮০) ও সব সময়ের জন্য 59১৩ 
ছিলেন । ক্বোরবানী্মৃহ আল্লাহর দরবারে 











তিনিই পেশ করতেন এবংমসজিদ শরীফে মানাহিন্প__ ১ 


করতে পারতোনা। যখন তিনি মেহরাবের অভ্যন্তরে নামাযে মশগুল ছিলেন এবং বাইরে লোকেরা ভিতরে প্রবেশের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিলো তখন 
দরজা বন্ধ ছিলো। হঠাৎ তিনি একজন সাদ! পোষাক পরিহিত যুবককে দেখতে পেলেন । তিনি ছিলেন হযরত ভিতাঈল (আলায়হিস সালাম)। তিনি ডাকে 
সন্তানের বুসংাপ দিলেন, যা 4444 51 $1 (নষ্ট আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন)-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। 

ীকা-৭৯. ‘কলেমা দ্বারা হযরত মার্য়াম-তনয় হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাকে আ্রাহ্‌ তা'আলা ১ কুন 
অর্থাৎ হয়ে যাও?) বলে, পিতার মাধাম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন । আর ভার উপর সর্বহুখমে ঈমান আনয়নকারী ও সত্যায়নকারী হযরত াহমা আলায়হি 
সালাম)-ই ছিলেন, যিনি হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) অপেক্ষা বয়সে মাত্র ছয় মাসের বড় ছিলেন। তারা পরস্পর খালাত তাই ছিলেন। 

হযরত সাহা (আদ্লায়হিস্‌ সালাম)-এর মাতা (একদিন) আপন বোন হযরত যার্যামের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন ॥ তখন তাঁকে নিজের অভলনবা হবার 
কথা জানালেন। হযরত মার্যাম (আলাযহান সালাম) বললেন, “আমিও অনতঃস্া" হযরত য়াহ্যার মাতা বললেন, “হেমারযাম। মনে হচ্ছে যে, জামার 
গৰ্ভস্থ সন্তান তোষার গর্ভস্থ সন্তানকে সাজদা করছে।” 


টীকা-৮০. 'সাইায়োদ' ও সরদারকে বলা হয়, যার সেবা ও আনুগত্য করা যায়। হযরত য়াহয়া (আলায়হিস সালাম) মু 'মিনদের সরদার এবং জ্ঞান, 
সহনশীলতা ও ধর্মপরায়ণতায় তাদের সরদার ছিলেন। 


ক্ষা-৮১. হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস্‌ সালাম] আশ্চর্যািত হয়ে (একথা) আরয করেছিলেন। 


ট্টিকা-৮২. এবং বয়স একশ বিশ বছরে উপনীত হয়েছে। 


ঈরকা-৮৩. তার বয়স হয়েছিলো আটাননকবই বছর । প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো এই- “সন্তান কিভাবে দান করা হবে? আমার যৌবন কি পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া 
বে? আর ীরবন্ধযাতৃও কি দ্রীতৃত করা হবে? না, আমাদের উভয়ে আপন আপন অবস্থায় থাকবো?" 


ঈ্দ-৯০. বার্ছকে সন্তান দান করা তার কুদরতের পক্ষে অসন্তৰ কিছুই নয়। 
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থেকে বিরত থাকবে এবং নবী, 
খাস বান্দাদের মধ্য থেকে (৮১)।' 

/০- বললো, “হে আমার প্রতিপালক! আমার 
কোথেকে হবে? আমার তো বার্ধক্য 
শে পৌছেছে (৮২) এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা || 
(৮৩) ৷' এরশাদ করলেন, “আল্লাহ্‌ এভাবেই 
রেল, যা চান (৮৪) ৷' | 
>. আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! 
জন্য কোন নিদর্শন করে দিন (৮৫)!' 
করলেন, *তোমার নিদর্শন এই যে, 
'দিনপর্যন্ত তুমি লোকজনের সাথে কথাবার্তা 
, কিন্তু ইঙ্গিতে-ইশারায় এবং আপন: 
তিপালককে খুব স্মরণ করো (৮৬); এবং. 
ও প্রভাতে ভার পবিত্রতা ঘোষণা 























তোমাকে মনোনীত করেছেন (৮৯) ৷' 
১৩. “হে মার্য়াম! স্বীয় প্রতিপালকের সশ্মুবে 
মানব সহকারে দণ্ডায়মান হও (৯০) এবং তার 


৪. এ গুলো অদৃশ্যের সংবাদ, যেগুলো আমি 


থাকবে । আর আপনি তাদের নিকট 
না যখন তারা বাদানুবাদ করছিলো! 
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চীকা-৮৫. যা দ্বারা আমি স্বীয় বিবির 
সন্তান প্রসবের সময় সম্পর্কে অবগত 
হবো, যাতে আমি আরো অধিক শোকর 
ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাই । 
টীকা-৮৬. সুতরাং তেমনিই হলো যে, 
লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলা থেকে 
তাঁর বরকতময় বাকশক্তি তিন দিন পর্যন্ত 
বন্ধ ছিলো । তবে, “তাস্বীহ' ও ‘যিকর’ 
করতে সক্ষম ছিলেন। বহুত? এটা এক 
মহান মু'জিযা (অ্বলোকিক ব্যাপার) যে, 
যায় মধ্যে অস-পতঙগ সুস্থ থাকে এবং 
মুখ থেকে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা 
ঘোষণার (তাস্বীহ ও তাকুদীস) 
কলেমাগুলো উচ্চারিত হতে থাকে কিনতু 
লোকজনের সাথে কথোপকথন হতে 
পারেনা আর এ নিদর্শন এজন্য স্থির করা 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র এ মহান অনু্থহ 
ও *শোকর' ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তায় 
রত নাহয়। 

ভীকা-৮৭. যে, নারী হওয়া সত্বেওবায়ডুল 
মুকাদাসের খিদযতের জনা মান্নতের 
মধ্যে কৰল করেছেন এবং এটা তিনি 
ব্যতীত অন্য কোন নারীর ভাগে; 
জোটেনি ৷ অনুরূপভাবে, তার জন্য 
(বেহেশ্ভী বিষক্‌ প্রেরণ করেনএবং হযরত, 
যাকারিয়া (আলায়হিস্‌ সালাম)-কে গার 
তত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হযরত ঘার্যাম 
(আলায়হাস সালাম)-এবই বিশেষত্ব । 
চীকা-৮৮. পুরুষের স্পর্শ থেকে এবং 
গুনাহ্‌ থেকে। কারো কারো মতে, 
নীল অবস্থান (১:০১ ০১০) 
থেকে। 

চীকা-৮৯. যে, পিতা বাতিরেকেই পুত্র 
দান করেছেন এবং ফিরিশ্ভাদের বাণী 
শুনিয়েছেন। 


চঈর-১০. যখন ফিরিশ্তাগণ এটা বললেন, তখন হযরত মারৃয়াম (আলায়হাস সালাম) এতো দীর্ঘসময় যাবৎ দণ্ডায়মান রইলেন যে, তার বরকতময় 
ন্ঘগল ফুলে গিয়েছিলো । এমনকি পা দু'টি কেটে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিলো। 


1-৯১. এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আস্তহ তা'আলা আপন হাদ্ীব সাললাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অপৃশোর জ্ঞান দান করেছেন। 
সটীর্চ৯২. এতদ্সত্তেও এসব ঘটনা সম্পর্কে তার সংবাদ দেয়া এ কথারই অকাট্য প্রমাণ যে, তাঁকে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করা হয়েছে। 


চীকা-৯৩. অর্থাৎ একটা সন্তানের, 
টীকা-৯৪. আভিজাত্য ও যর্াপাস্পনন 
ীকা-৯৫. আল্লাহ্র দরবারে । 
ঢাকা-৯৬. কথা বলার বয়সের পূর্বে 


চীকা-৯৭. আসমান থেকে অবতরণের পর। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ 
করবেন । যেমন-হালীস শরীফসমৃহে বর্ণিত হয়েছে এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। 


টীকা-৯৮. এবং নিয়ম হচ্ছে যে, 3 করেই আসি দন বিবার 


না এভাবে পুরুষ ছাড়াই? 
ভীকা ১৯. যা আমার নব্যতের দাবীর 
সত্তার প্রমাণ 

ডীকা-১০০, যখন হযরত ঈসা 
(জোলায়হিল্‌ সালাতু ওয়াস সালাম) 
নব়্তের দাবী করলেন এবং মুশজিযাদি 
দেখালেন, তখন লোকেরা দরখাস্ত 
করলো, “আগনি একটা বাদুড় তৈরী 
করুন" ভিনি াটিদিয়ে বাদুড়ের আকৃতি 
গঠন করলেন অতঃপর সেটার মধ্যে ফুঁক 
দিলেন। তখনই, সেটা উড়তে আরম্ভ 
করলো। 

পারে এমন সব পানী মধ্যে পূর্ণতম ও 
আত্তর্যতয।আর খোদার কুদ্রতের উপর 
অন্যান্যগুলোর তুলনায় অধিকতর 
প্রমাণবহ। কেননা, তাপাখা ছাড়াই উড়ে 
এবং সেটার দাত আছে, হাসে । আর 
সেগুলোর সধো স্ত্রী জাতির বলে ভন 
আছে এবং সন্তান প্রসব করে। অথচ 
উড়তে পারে এমন অন্য কোন প্রাণীর 
মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য নেই। 


চীকা-১০১ যার গায়ের সাদা দাগ 


ছিলেন, এজনা তাদেরকে এ ধরণের 
মু'জিযা দেখানো হয়েছে, যাতে বুঝা যায় 
যে, চিকিৎসা শানে নিয়মে যার চিকিৎসা 
করা সচবপর নয় তাকে নিরাময় করা 


সূরা ₹ ৩ আল্‌_ই-ইমরান ১১৮ 





লারা 





(৪৫... এবং স্মরণ করুন! যখন ফিরিশতারা 













দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত (৯৫)। 
1৪৬. এবং মানুষের সাথে কথা বলবে লালন- 
[পালনের বয়সে (দোলনায় থাকাবস্থায়) (৯৬) 
ও পরিপক্ক বয়সে (৯৭) এবং খাস বান্দাদের 
[অন্যতম হবে।' 

(৪৭. বললো, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার 
[সন্তান কোথেকে হবে? আমাকে তো কোন 
পুরুষ স্পর্শ করেনি (৯৮)।" এরশাদ করলেন, 
“আল্লাহ্‌ এভাবেই সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন] 
(কোন কাজের হুকুম করেন তখন তাকে 
এটাই বলে থাকেন, “হয়ে যাও!" সেটা তৎক্ষণাৎ 
[হয়ে যায়" 









(তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখী সদৃশ আকৃতি 
পঠন করে থাকি, অতঃপর সেটার মধ্যে ফুৎকার 
[করি। তখন সেটা তৎক্ষণাৎ পাখী হয়ে যায় 
নির্দেশে (১০০) এবং আমি নিরাময় 
জন্মান্ধ ও সাদা দাগসম্পন (কুষ্ঠ রোগী)-কে! 
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নিঃসন্দেহে মু'লিযা এবং নবীর লব্য়তের সত্যতার প্রসাণ। 


ওহাবের অভিমত হচ্ছে, অধিকাংশ সময় হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের নিকট একেক দিনে পঞ্চাশ হাজার করে রোগীর সমাবেশ হয়ে 
যেতো । তাদের মধ্যে যারা চলাফেরা করতে সক্ষম ছিলো তারা তার দরবারে হাযির হয়ে যেতো । আর যাদের মধ চলার শক্তি ছিলোনা তাদের নিকট 
হযরত নিজেই তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং দো'আ করে তাদেরকে সুস্থ করতেন আর স্বীয় রিসালতের উপর ঈমান আনার শর্তারোপ করতেন । 


ীকা-১০২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছমা) বলেছেন, “হযরত ঈসা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম চার ব্যক্তিকে জীবিত 


করেছিলেন- 

এক) আর", যার অন্তরে তার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিলো । যখন তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো তখন তার বোন তাকে (হযরত ঈসা আলায়হি 
লা) খবর দিলো। কিন্তু সে তার নিকট থেকে তিন দিনের দূরত্বে ছিলো ৷ যখন তিনি তিন দিনে সেখানে পৌছলেন, তখন জানতে পারলেন যে, তার 
্যারপর তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। তিনি (আঃ) তার বোনকে বললেন, “আমাকে তার কবরের পাশে নিয়ে চলো ।” সে নিয়ে গেলো। তিনি (আঃ) 
জাল্লাহ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন । আযর আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে এলো এবং দীর্ঘকাল যাবৎ জীবিত রইলো । তার 
নন্তান-সম্ততি জন্মলাভ করেছিলো। 

ছুই) এক বৃদ্ধার পুত্র; যার লাশ হযরতের সন্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। তিনি তার জন্য দো'আ করলেন। সে জীবিত হয়ে লাশ বাহকদের কাধের 
উপর থেকে নীচে নেমে পড়লো । কাপড়-চোপড় পরে ঘরে আসলো, জীবন যাপন করতে লাগলো । সম্ভান-সম্ততি হলো? 


তিন) জনৈক আশেরেব কন্যা, যে সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেছিলে । আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাষ)-এর দো'ভায় তাকে জীবিত করলেন । 


চার) সাম ইবনে নূহ; যার ওফাতের পর কয়েক হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছিলো! । লোকেরা আহ প্রকাশ করলো যেন তিনি তাকে জীবিত করেন। 
নি তাদের চি প্রদর্শন রম, তার কবরের নিকট পৌছলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করলেন। সাম শুনতে পেয়েছিলেন যে, কোন আহ্ধানকারা 
বিলছিলো, “ 434 2১১১1 "অর্থাৎ রাহ (হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম)-এর আহ্বানে সাড়া দাও” এটা শুনে তিনি (সাম) আতদ্ষিত ও ভীত 








কত সরা অবস্থায় উঠে দাড়ালেন এবং তার ধারণা 
হলো যেন ব্র়াযত কায়েম হয়ে গেছে। 
এবং তোমাদেরকে বলে দিই, যা তোমরা আহার Vel 5 |? | এ ভে তার মাথার অর্ছেক চুল সাদা হয়ে 
[করো আর যা নিজ নিজ ঘরে জমা করে রাঝৌ ob PO ৮১১৪৮ | গিয়েছিল । অতঃপর তিনি হযরত ঈসা 
(১০৩) । নিশ্চয়ই এসব কথার মধ্যে তোমাদের OEE ৫৮৫ আলায়হিস্‌ শালাতু ওয়াস সালামের উপর 
জন মহান নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা ঈষান 2 LEG ll 8 EE AE 


মাউত’ (মৃত্যু-যন্্রণা) সহ্য করতে না হয়; 
(বরং) তা ছাড়াই পুনরায় মৃত্যু প্রদান 


৩54922558 
25 করাহয়। সুতরাং তখনই তার ইনতিকাল 


2৪৮৭ [০১৮ | হয়ে যায়। 
2 


৩9৫৮: 


। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং SAE 
র হুকুম মান্য করো! 














(জোগায়হিস্সালামাকেইলাহ্‌' (উপাস্য) 
| বলে দাবী করতো। 

ীক্স-১০৩. যখন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাছু ওয়াত তাস্লীমাত রোগথস্তাদেরকে সুস্থ করলেনএবংমৃতদের জীবিতকরলেন; তখন কেউ কেউ বললো, 
[এতে যাদু! অন্য কোন মু 'জিযা দেখান!” তখন তিনি বললেন, “যা তোমরা আহার করে৷ এবংয৷ তোমরা জমা করে রাখো আমি তোমাদেরকে সেগুলোর 
ক্র দিয়ে থাকি।” এ থেকে বুঝা যায় যে, অদৃশ্যের দ্রানসমূহ নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর মুজিখাই। আর হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম)- 
(জরসাধ্যমে এ মু'জিযাও প্রকাশ গেলো যে, তিনি মানুষকে বলে দিতেন যা সে পূর্বদিন খেয়েছিলো এবং যা আজ খাবে। আর আগামী দিনের জন্য যা তৈরী 
[ক রেখেছে । তাঁর নিকট আনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একত্রিত হতো । তিনি তাদেরকে বলে দিতেন, "তোমাদের ঘরে অমুক খাদ্য তৈরী হয়েছে। 

ঘরের লোকেরা অমুক খাদ্য খেয়েছে। অমুক জিনিষ তোমাদের জন্য উঠিয়ে রেখেছে।” 

'ঘরে যেতো, কানা করতো ।খরের কর্তাদের নিকট বসব বস্তু চাইতো ।ভারাওতা দিতো । আর তাদেরকে বলতো, “তোমাদেরকে কে বলেছে।" 
আলেয়া বলতো, “হযরত সা আশায়হিস্‌ সালাম বলেছেন” অতঃপর লোকেরা তাদের ছেনেজয়েদেরকে তার নিকট আসতে বাধা দিলো। আর 
কুলে, "তিনি একজন যাদুকর, তার নিকট বসবেনা।” তারা একটা ঘরে সব ছেলেষেয়েকে একত্রিত করে আটকে রেখে দিলো । হযরত ঈসা আলায়হিস 
জুল হেলেঘেয়েদেরকে তালাশ করার জন্য তাশরীফ আনবেন। তখন লোকেরা বললো, “তারা এখানে নেই।” তিনি (আঃ) বললেন, “তবে এ ঘরের 
নজ্ঞ কে আছে?” তারা বললো, “কতগুলো শূয়র ।” তিনি এরশাদ করলেন, “এমনই হবে” অতঃপর যখনই দরজা খুললো, দেখলো সবই শৃয়র হয়ে 
আছ 
একথা, দৃশ্যের সংবাদ দেয়া নবীগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম)-এর মু'জিযা এবং নবীগণের মাধ্যম ব্যতীত কোন মানুষ অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত 
হা পারেনা। 


ক্স-১০৪. যেগুলো হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামের শরীয়তে হারাম ছিলো । যেমন, উটের মাংস, মাছ এবং কিছু সংখ্যক পাখী। 


লহিজ্প - ১. 





ভীকা-১০৫. এটা হচ্ছে খোদ বান্দা হবার স্বীকারোক্তি এবং রব হবার অস্বীকৃতি এতে খৃষ্টানদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে। 
ভীকা-১০৬, অর্থাৎ যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাত ওয়াস সালাম দেখলেন যে, ইহুদীরা তাদের কৃফরের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । তাকে শহীদ কলার 
ইচ্ছা রাখছে এবং এতগুলো প্রকাশ্য নিদর্শন ও মু'জিযা দ্বারাও প্রভাবিত হয়নি । আর এর কারণ এ ছিলো যে, তারা চিনতে পেরেছিলো- তিনি সেই মসীহ, 
যার সম্পর্কে তাওরীতে সংবাদ দেয়৷ হয়েছে এবং তিনি তাদের ্বীনকে রহিত করবেন । অতঃপর যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম (নবী হিসেবে) বলের 
প্রতি আহ্বান করলেন, তখন এটা তাদের নিকট অসহনীয় হয়ে পড়েছিলো এবং তারা তাকে কষ্ট দেয়ার ও শহীদ করার জন্য উদ্যত হলো আর তার সা্ছে 
তারা কুফর করলো। 

চীকা-১০৭. ০৯১ সোহাঘ্যকারীরা) হলেন- এসব নিষ্ঠাবান শিষ্য, বারা হযরত ঈসা (আলায়হিসূ সালাম)-এর দ্বীনের সাহায্যকারী ছিলেন এবং ভার 
উপর সর্বায়ে ঈমান এনেছিলেন তীরা সংখ্যায় ছিলেন বারোজন। 

ডীকা-১০৮. মাস্আলাঃ এ আয়াত চু] 
খেকে ঈমান ও ইসলাম এক হবার উপর 
দলীল গ্রহণকরা যায় ।আর এটাও জানা 
বার বে, পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীনও ছিলো 
ইসলাম; না 'ইহুদিয়াত', না 














নাকত 


SE ৬ 


) 8362 নি 








করো (১০৫)। এটাই হচ্ছে সোজা © mit, 





চীকা-১০৯. অর্থাৎ বনী ইত্রাইলের |<২- অতঃপর যখন ঈসা তাদের মধ্যে কুফর HSL dE 
(পেলো (১০৬) তখন বললো, “কারা আমার টব 
কাফিরগণ হযরত ঈলা (আলারহিল্‌ rn রী IW AIHBIHAING 


সালাতু ওয়াস্‌ সালাম)-এর সাথে এ 
প্রতারণা করেছিলো যে, তারা প্রতারণার 
মাধ্যমে তাকে শহীদ করার ব্যবস্থা 


(যি বললো (১০৭), ‘আমরা খোদার EE ve fete Jel] 
[ীনের সাহায্যকারী ৷ আমরা আল্লাহ্র উপর Lol 05 
করেছিলো এবং নিজেদের একজন জুহি বং আপনি সাক্ষী খাকুন বে, ২৭ VE 
লোককে এ অপকর্মের জন্য নিয়োগ ni LE 
জে ff (৬৩. হেপ্রতিপালক আযাদের! আমরা সেটার [ ETE 
-১১০. "আলা oo 21444 Pro 
সে [এজ অলী হি সম. 600 
হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাম)-কে 
আসমানের উপর উঠিয়ে নিলেন আর 
হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস 
সালাম)-এর আকৃতি সেই ব্যক্তিকে প্রদান 
করলেন, যে ভাকে হত্যা করার জন্য 
উদ্যত হয়েছিলো ।সুতরাং ইছুদীগণ তাকে 
হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাম) মনে 


29. এবং কাফিরবা প্রতারণা করেছে (১০৯) 
|আর আল্লাহ্‌ তাদেরকে ধংস করার গোপন।;4 
কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং আল্লাহ্‌; 
সর্বাপেক্ষা উত্তম গোপন তদ্যীরকাবী (১১০) ।| 
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৮১৪৬ ই 








ক্লক” ছয় 
FSR (৩০. স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্‌ বলেন, “হে L281 12081 
মাশ্তলাঃ * ৯৫৭ ' শব্দটা আরবী | ঈসা! আমি তোমাকে পরিপূর্ণ বয়সে পৌছাবো ৬9080 
অভিধানে গোপনীয়তার অর্থে ব্যবহৃত (১১১), আমার প্রতি তোমাকে উঠিয়ে নেবো 95 


হয়। এজন্য গোপন তদবীরকেও ' ৯০ 
বলা হয়। আর সেই ভাদবীর যদি 
সদৃদেশ্যে হয়ে থাকে তবে তা ্রশংসনীয় 
এবং কোন মন্দ উদ্দেশ্যে হলে নিন্দনীয় 
হয় । কিছু উৰ্দু ভাষায় এ শব্দটা ( + ৫) ০৭১৬ বা ধোকা অৰ্থে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে কখনো এটা আল্লাহ্র শানে বলা যাবে না এবং এখন 
যেহেতু আরবী ভাষায়ও 8.১ বা প্রতারণা অর্থে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে সেহেতু আরবীতেও আল্লাহর শানে এটার ব্যবহার জায়েয নেই। আয়াতে যেখানেই 
এটার ব্যবহার এসেছে সেখানেই সেটার অর্থ হবে “সোপন কৌশল অবশধন করা । 


চীকা-১১১. অর্থাৎ কাফিরগণ তোমাকে হত্যা (শহীদ) করতে পারবে না । (মাদারিক ইত্যাদি) 

চীকা-১১২. আস্যানের উপর সম্মানিত জায়গায় এবংফ্চিরিশৃতাদের অবস্থান হলে, মৃত্য ব্যতিরেকেই। হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্রাল্লাছ 
তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, “(হযরত) ঈসা (আলামহিস সালাম) আমার উত্বতের মধ্যে খলীফা (আমার প্রতিনিধি) হয়ে অবতরণ 
করবেন, তৃশ ভাঙ্গবেন, শূয়রদের হত্যা করবেন, চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, বিবাহ করবেন, সন্তান-সত্ততি হবে। অতঃপর তাঁর ওফাত হবে । সেই উন্মত 
কিভাবে ধংসপ্ৰাপ্ত হবে, যাদের প্রথমে আমি এয়েছি, শেষ ভাগে (হযরত) ঈসা এবং মধ্যভাগে আযারই বংশধরদের (আহলে বায়) মধ্য থেকে মাহুদী 


0১২), | 








আানব্বিল - ১ 





রয়েছে” মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালাম দামেষ্বের পূর্ব মিনাবার' ( 9১ ১৪-০ ) উপর অবতরণ করবেন। 
এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল পাক (সালান্নাছ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাস)-এর ছুজ্রা মুবন্রকেই তাকে দান করা হবে । 
টীকা-১১৩. অর্থাৎ মুসলমানদেরকে, যারা তোমার নবৃয়তের সতায়নকারী । 








পারা $৩ | ীকা-১১৪- যারা হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায় । 


















এবং তোষাৰ শযনৃস্াবীদেরকে (১১৩) কথয়াষত! 
পর্যন্ত তোমার শবস্বীকারকারীদের উপর (১১৪) 
[বিজয় দান করবো ।' অতঃপর তোষরা সবাই 
প্রতি ফিরে আসবে ৷ অতঃপর আমি 
সলোজন্টেযীযালাকিরে দেবো বেবিরনো] 
(তোমরা মতবিরোধ করছো । 


৬১. অতঃপর হে মাহ্বৃব! যে ব্যক্তি আপনার 
ঈসা সম্পর্কে বিতর্ক করে এর পরে যে, 
'পনার নিকট জ্ঞান (ওহী) এসেছে, তবে: 


(০৬. অতঃপর এসব লোক, যারা কাকির 
আমি তাদেরকে দুলিয়া ও আবিবকাতে | 





জিরা 
ভা 85৬ GS 
05515540325 


০০০ সন 


50505 





beds 
৪৯০5৪, 


পপ 
BE EAE 
585360$ 
59 পা 
০৩০০৩ 

6554422৩ 
৩3992 
5 EES S 
SECTS ICSU 
০508 
5৮৯ 

















ভীকা-১১৫. শানে নুযূলঃ নাজরানবসী 
খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল বিশ্বকূল 
সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি 
ওযা্াভরামেরদরবারে আসলো এবংতারা 
হুযুর (সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে লাগলো, "আপনি 
কি ধারণা করছেন যে, হযরত ঈসা 
আল্লাহর বান্দা?" এরশাদ ফরমানেন, 
“হা তিনি ভার (আল্লার) বান্দা, ভার 
বুল এবং ভার কলেমা যা সতী-সালী, 
কুমারী রমণী (হযরত মার্যাম 
আল্মহপ্‌ সালাম) -এর প্রতি 'ইল্কা' 
করা হয়েছে।” & 

শৃষ্টানরা একথা শুনে খুব কুক হলো আর 
বলতে লাগলো, “হে মুহাম্মদ (সাল্লান্াহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনি 
কখনো পিতাবিহীন মানুষ দেখেছেন?” 
এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 
“তিনি (আই) খোদার পুর" (মা- 
“আযাল্লাহ্‌!) এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ 
অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ কথা বলা 
হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম 
শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্ট হয়েছেন। আর 
হযরত আদম আলায়হিস্‌ সালাম তো 
মাতা ও পিতা উভয় ব্যতিরেকেই মাটি 
থেকে সৃষ্ট হয়েছেন ।সুত্রাংভীকে যখন 
আল্লার সৃষ্টি ও বান্দা বলে মেনে দিচ্ছো, 
তখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্‌ সালাষ)- 
কে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও বান্দা বলে মানতে 
আশ্চর্যের কি আছে? 

রীকা-১১৬. যখন রমূল করীম সালাহ 
তা'আলা আলায়হি এয়াসান্তাম 
নাজরানবালী শৃষ্টানদেরকে এ আয়াত 
শরীফ পাঠ করে শুনালেন এবং 
ুবাহালাহ'র' দাওয়াত দিলেন, তখন 
তারা বলতে লাগলো, “আমরা চিন্তা 
ভাবনা ওপরামর্শকরে নিই । আগামীকাল 
আপনাকে জবাব দেবো।” যখন ভারা 


একত্রিত হলো তখন তারা তাদের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি 'আক্নি'কে বললো, “হে আবদুল মসীহ্‌! আপনার অভিমত কিঃ” সে বললো, 
বহে বৃষ্টানের দল! তোমরা চিনতে পেরেছো যে, যুহা্দ (সাল্লল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লায)-তো অবশ্যই প্রেরিত নবী যদি তোমরা তার সাথে 





= কিরিশ্তার মাধ্যমে ফুৎকার করানো হয়েছে 


আঙ্গ অর্থাৎ পরষ্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে, নিজ সিল দাবীতে যদি যি খা হয় তৰে লা তিশা কমন করি 


'সুবাহালাহ' করো, তবেসবাই ধ্বংস হয়ে যাবে । এখন যদি খৃষ্টবাদের উপর টিকে থাকতে চাও তবে তার সাথে “মুবাহালাহ্‌' ছাড়ো এবং ঘরে ফিরে চলো।” 
এ দিদ্ধন্ত গৃহীত হবার পর তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো । অতঃপর তারা দেখতে পেলো যে, হুযুর 
(সাল্লান্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কোলে তো হযরত ইমাম হোসাঈন রয়েছেন, বরকতময় হাতে হযরত ইমাম হাসানের হাত এবং হযরত 
ফাতেমা ও হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) তযুরের (দঃ) পেছনেউপবিষ্ট। আর হুযুর (দঃ) তাদেরকে এরশাদ ফরযাচ্ছেন, “যখন আমি দো'আ 
করবো তখন তোমরা সবাই 'আমীন' বলবে ৷" 

নাজরানের সবচেয়ে বড় আলিম (পাদ্রী) যখন এসব হ্যরতকে দেখলো, তখন বলতে লাগলো, “হে খৃষ্টান দল! আমি এমন কতগুলো চেহারা প্রত্যক্ষ করছি 
যে, যদি এসব বাক্তিও আল্লাহর দরবারে পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরানোর জন্য প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়কে আপন জায়গা থেকে 
সরিয়ে দেবেন । তাদের সাথে 'মুবাহালাহ্‌' করোনা। ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ক্য়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে কোন খৃষ্টান অবশিষ্ট থাকবেনা ৷” একথা শুনে 
বৃষ্টানরা হুযুর (দঃ)-এর খিদমতে আন্লয করলো, “দুবাহালায়তো আমাদের কারো সম্মতি নেই।" 

শেষ পর্ন জিয্য়া” দিতে রাজী হলো; কিছু 'মুবাহালা'র জন্য রন হলোনা। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাভা'আল৷ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 
ই পৰিত্ৰ সার শপথ, শর কুদরতের হাতে আহার পণ, নাজরাননা্ীদের উপর আযাব নিকটস্থ হয়ে এসেছিলো । যদি তারা 'সৃবাহালাহ' করতো তবে 
তারা বানর ও শ্য়রের আকৃতিতে বিকৃত 


হয়ে যেতো এবংজঙ্লআওনেখজ্ছলিত 





কত আল ই ইমান সহ তেনে 





হয়ে উঠতো । আর নাজরান ও সেখানে 
বসবাসকারী পানী পর্যস্ত নীন্ত-নাবুদ হয়ে 
যেতো এবংমাত্র এক বছরের মধ্যে সমস্ত 
খৃষ্টান ধংস হয়ে বেতো।” 
চীকা-১১৭. অর্থাৎ হযরত ঈসা 
আলায়হিস সালাম আল্লাহ্র বান্দা ওতার 
রসূল । তার অবস্থা সেটাই, যা উপরে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

চীকা-১১৮, এগ ম্যে খৃষ্টানপেগ প্রতিও 
খণ্ড রয়েছে এবং সমস্ত মুশরিকদের 
প্রতিও। 

টীকা-১১৯. এবং কোরআন, তাওরীত 
ও ইভীলের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ 
নেই। 

জীকা-১২০, না হযরত ঈসা (আলায়ছিস্‌ 
সালাম)-কে, না হযরত ওযায়ন 
(আলানহিন্‌ সালাম)-কে, না অন্য 
কাউকে। 

ঢীকা-১২১, যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা 
“আহুবার' (ইহুদী-ওলামা) ও 'রোহ্বান' 
(বৃষ্টান ধর্ম-যাজকবৃ্)-কে বানিয়ে- 
ছিলো। তারা তাদেরকে সাজদা করতো 
এবং তাদের উপাসনা করতো । (জুযাল) 


৬২. এটাই নিঃসন্দেহে সত্য বর্ণনা (১১৭)! 
এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই 
(১১৮)। আর নিশ্চয় আল্লাহই পরাক্রমশালী, | 
জ্ঞাযয়। | 
৬৩: অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, 
তবে আল্লাহ্‌ ফ্যাসাদকারীদের সম্পর্কে জানেন। 

কক 
৬৪. (হে হাবীব!) আপনি বলুন! “হে, 


ঝগড়া করছো? তাওরীত ও ইজীলতো অবতীর্ণ 
হয়নি, কিনতু তার পরে। সুতরাং তোমাদের কি 
বিবেক নেই (১২২)? 
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জীকা-১২২, শালে নুঘুলঃ নাজরানের খৃষ্টান এবং ইহুদীদের 'আহ্বায়' (আলিমগণ)-এর মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিলো । 


ইহুদীদের দাবী ছিলো যে, হযরত ইবরাহীম (আলায়াইস্‌ সালাম) “ইহ্‌দী' ছিলেন। আর খৃষ্টানদের দাবী ছিলো যে, তিনি “বৃষ্টান' ছিলেন। এ বিতর্ক প্রকট 
আকার ধারণ করে। তখন উভয় স'পরদায় বিপ্বকুল সরদার সাল্লারাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'ফয়সালাকারী" হিসেবে মেনে নিলো এবংহ্যুরের 
দরবারে ফয়সালা প্রার্ণনা করলো । এরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাওরীত ও ইঞ্জীলের আল্মিদের নিকট তাদের পূর্ণ অন্ধতারই 
কথা প্রকাশ করে দেয়া হয় যে, তাদের মধ্যেকার প্রত্যেকের দাবী তাদের পূর্ণ অন্ঞতারই প্রমাণ “ইইদীয়াত' ও 'নাস্রানীয়াত' (ইহুদীবাদ ও ধৃষ্টবাদ) 
“তাওরীত" ও 'ইঞ্জীল' অবতরণের গরই সৃষ্টি হয়েছে। আর হযরত মূসা আলায়হি সালাতু ওয়াস্‌ সালামের যমানা, ধার উপর “তাওয়ীত' নাযিল হয়েছে, 
হযরত ইব্রাহীম আলায়ছিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের শত শত বছর পরের এবং হযরত ঈসা নয়া সালাত ওয়াস সালাম), সার উপর ইঞ্জীল' লাখিল 
হয়েছে, ভার যমানা হযরত সুসা আলায়হিস্‌ সালামের প্রায় দু'হাজার বছর পরের ছিলো । 

'তাওরীত' ও সীল" কোনটার মধ্যে ডাকে (হযরত ইব্রাহীম) ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বলে উল্লেখ করা হয়নি। এতদৃসত্বেও তার সম্পর্কে এদাবী অজ্ঞতা ও 
বোকামীর চূড়ান্ত পরিচায়ক । 


'চীকা-১২৩. হে কিতাবীগণ, তোমরা- 


জীকা-১২৪, এবং তোমাদের কিতাবাদিতে এর খবর দেগা হয়েছিলো অর্থাৎ শেষ যমালার হী (সালাহ তা'আলা আলাম ওয়াসাপ্লাথ)-এর আবির্ভাব 
অবতার পশংসা ও গুণাবলীর | যখন এসব কিছু জেনে চিনেও তোমরা হযুর দেঃ)-এর উপর ঈমান আনোনি এবং তোমরা এ বিষয়ে ঝগড়া করেছো। 


ীকা-১২৫- অর্থাৎ হযরত ইবাহীম আগাযহিস্‌সালাতু ওয়াস সালামকে ইহদী কিংবা খৃষ্টান বলে। 


চীকা-১২৬, প্রকৃত অবস্থা এই যে, 





স্রাঃ ৩ আল-ই-ইমরান 





১২৩ 






































হলে সাক্ষী (১৩২)? 
৭১. হে কিতাবীরা! সত্যের সাথে বাতিলকে 
|কেন মিশ্রিত করছো (১৩৩) এবং সত্যকে কেন 











১. অন্ছো, এ যে তোমরা (১২৩)! সেই| 
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জকা ১৩৫, অর্ধাহ জোভান শরীফ ৷ 
ীক্ষা-১৩৬. শানে নৃযুলঃ ইহুদীরা ইসলামের বিগ্লোধিতায় রাত দিন নূতন সৃতন চক্রান্ত করতো । বা্মবান্মবাসী বারোজন ইহুদী আলিম পরস্পর পরামর্শ 
করে একবার চক্রান্ত করলো যে, তাদের একটা দল সকালে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং সন্ধায় ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে আর লোকজনকে বলবে, "আমরা 
জ্ামাদের কিতাবাদিতে যা দেখেছি তা থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্গান্াহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সেই প্রতিশ্রুত নবী নন, যার সম্পর্কে 


পারা £ ৩ | টীকা-১২৭. কাজেই, না কোন ইহুদী 


কিলো শুটার পক্ষে নিজেদেরকে ধর্মের 
দিক দিয়ে হয্লত ইব্রাহীম (আলায়হি 
সালাম)-এর প্রতি সম্পর্কিত করা সহীহ, 
হতে পারে, না কোন মুশরিক 
(জেংশীবাদী)-এর পক্ষে । কোন কোন 
মুফাস্সির বলেছেন যে. এতে ইহুদী ও 
শৃ্িনদের প্রত সু ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
তারা মুশ্রিক (অংশীবাদী)। 
চীকা-১২৮. এবং তার নব্য়তের যুগে 
তীর উপর ঈমান এনেছে এবং তার 
শরীয়ত অনুসারে কাজ করতে থাকে। 
ঢীকা-১২৯. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম । 


চীকা-১৩০. এবং তাঁর উম্মতগণ | 


ভীকা-১৩১. শানে নুযূনঃ এ আয়াত 
হযরত মু'আয ইবনে জবল, হযরত 
হযায়ফাহ্‌ ইবনে ইয়ামান এবং হযরত 
আত্মার ইবৃনে ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু 
তাআলাভান্হম) সম্পর্কেলাধিল হয়েছে, 
যাদেরকে ইহুদীরা তাদের ধর্মে দীক্ষিত 


কথা মণওজুন রয়েছে। আর তোমরা জানো 
যে,তিনি সত্য নবী এবং তার দ্বীন সত্য 
স্বীন। 

টীকা-১৩৩. তোমাদের কিতাবাদিতে 
বিকৃতি ও পরিবর্তন করে 

'টীকা-১৩৪. এবংতারা পরস্পর পরামর্শ 
করে এ চক্রান্ত করেছে- 


আমাদের কিতাবগুলোতে সংবাদ দেয়া হয়েছে; যাতে এ ধরনের ধর্মান্তরের ফলে মৃসল্মনেদের মাঝে তাদের দ্বীন সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।" কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এআয়াত নাযিল করে তাদের এ গোপন চক্রান্ত ফাস করে দিলেন এবং তাদের এ চক্রান্ত ফলপ্রসূ হয়নি। আর মসলমানর৷ পূর্ব থেকেই সতর্ক 
হয়ে গেলেন। 


টীকা-১৩৭. এবং এতন্াতীত যা রয়েছে সবই বাতিল ও ভষ্টতা। 
টাকা-১৩৮. দ্বীন ও হিদায়ত, কিতাব ও 





হিকমত এবং আভিজাত্য ও মর্যাদা । : | রাঃ ০ শাল ই ইরান মো প্র 
৭৩. এবংবিশ্বাস করোনা, কিন্তু তাকে, যে || 
চ৮০০7০১৬১ তোমাদের ধর্মের অনুসারী হবে ।' (হে হাবীব!) 23955 
ডীকা-১৪০. অৰ্থাৎনব্যত ও রিসালত। আপনি বলুন, "আল্লাহর হিদায়তই হিদায়ত ১০ 
কা-১৪১. যাস্আলাঃ এ থেকে |(১৩৭) ৷ (বিশ্বাস কিছুতেই করোনা) এতে যে, SHS DS 
প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবৃয়ত যিনিই পান, প্রদান করা হবে (১৩৮) যেমন 
আল্লাহ্র অনুখহত্রমেই পান। এ'তে [তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে *কিংবা কেউ 
যোগ্যতার কোন দখল নেই। (বাধিন) [100 ব্য পানে টি 
[তোমাদের প্রতি পালকের (G৩৯) " ৩ Fu 
চীকা-১৪২. শালে বুশ এ আয়াত 
কিঙাৰীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। [আপনি বলে দিন, “নুহ তো আল্লাহরই, 28৫ 


; যাকে চান প্রদান করেন।' আর আল্লাহ্‌ 
আর এর মধ্যে পাশ করা হয়েছে যে, 
দের মধ্য দু'ধরনের লোক রয়েছে; [য় সর্বজ। 
১) আনানতলার ও ২) শি্নানতকারী । |=. স্বীয় অনুখহ দ্বারা (১৪০) খাস করে লেন: ৩০ 
কেউ কেউ তো এমন রয়েছে যে, বিপুল [যাকে ইচ্ছা করেন (১৪১) এবং আল্লাহ্‌ মহা 
সম্পদ তাদের নিকট আমানত রাখাহলেও |স্নুখহশীল। 
তারা কোন প্রকার কমবেশী না করেই | ৭৫. এবংকিতাবীদের মধ্যে কিছু এমন লোক 


সময় মতো ফেরত দিয়েথাকেন: যেমন, (রয়েছে যে, যদি তুমি তার নিকট বিপুল সম্পদ EMMYS 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সানাম ৮ সি পে 
রোদয়াাহতা আলাআনছ) যার নিট ৬ ৪ 55458 
একজন কোরাঈনী বার 'আউব্রি এ & EES ASEM TST 
স্বর্ণ আমানত রেখেছিলো। তিনি তাকে ঞ 40 EEA 
অনুরূগই ফেরৎ দিয়েছিলেন । [ফেরৎ দেবেনা কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার ৬ পুত চি 
(পক্ষান্তরে,) কোন কোন কিতাবী এমনই [মাথার উপর দণ্ডায়মান থাকো (তার পেছনে টানি ০ 
কে না (লেগে থাকো) (১৪৩) । এটা এজন্য যে, তারা Ld) 
যায়। যেমন- ফিনহাস ইবনে ; ‘নিরক্ষর লোকদের (১৪৪) মামলায় 77504856 
আরা তার নিকট কোন এক বানি SIS OAT 
একটা মাতরহ্ণ না আমানিত রেখেছিলো । 
আমানতকারী ফেরত চাইতেই সে 
অস্বীকার করে বসলো । ই ছু 8 
চীকা-১৪৩. এবং যখনই আমানতদ্তা (9১95১5 
তার নিকট থেকে চলে যার, তখনই সে ০৮৬৬ 4285 











সেই আমানতের মাল আত্মসাৎ করে 
বসে। 


টীকা-১৪৪. অর্থাৎ কিতাবী নয় এমন লোকদের। 


টীকা-১৪৫. যে, তিনি ্বীয় কিতাবসমূহে অনা ধর্মাবলন্নীদের সম্পদ আত্মসাৎ করারনির্দেশ দিয়েছেন অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, তাদের কিতাবাদিতে 
এমন কোল নির্দেশ নেই। 











* সর যে, নব্ত়ত একমাহ বনী: সীষাবন্ধ হওয়া ইহদীদেরই যনগড়া ধারণা মাত্র একথা কোন আসমানী কিভাবে বলা হয়নি; বরং 
কোর বাট ৰ যমক বেথ নবুয়ত হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বংশধরদের মধো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে- 
5১-০ 12233 ও 0155 । সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বর কাদিয়ানী নবী হতে পারে না। কেনলা, সে হযরত ইব্রাহীম 

আলায়হিস্‌ সালামের বংশধৰ নত কু ইরফান) 


সদ এক “আউক্যয়া' = এক তোলা ৭ মাশাহ। 











ীকা-১৪৬. শানেনুযুলঃ ,এ আয়াত ইহুদী সম্প্রদায়ের 'আহবার' (আলেমগণ) এবংতাদের নেতৃবর্গ আবুরাফি', কেনানাহ্‌ ইবনে আবিল হোকায়ক্‌,কা'আব 
ইবনে আশরাফ এবং হয়াই ইৰনে আখৃতাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সে-ই অঙ্গীকার গোপন করেছিলো, যা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
আনা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার সম্পর্কে তাদের নিকট থেকে তাওরীতে গৃহীত হয়েছে। তারা সেটাকে বিকৃত করেছিলো এবং সেটার 
স্থলে আপন হাতে অন্য কিছু লিখে দিলো। আর মিথ্যা শপথ করে বললো যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। বস্তুতঃ এসব কিছু তারা আপন সম্পদায়ের মূর্খ 
লোকদের নিবট থেকে ঘুন 'ও অর্থ-সম্পদ লাভ করার জন্য করেছিলো। 

টীকা-১৪৭. মুসলিম শরীফের হাদীনে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “তিনজন লোক এমন রয়েছে যে, 
ব্ৰ্যামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা ন। তাদের সাথে কথা বললেন, না ভাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন, না তাদেরকে গুনাহ্‌ থেকে পবিত্র করবেন। 
আর তাদের জন্য যন্তণাদায়ক শাস্তি অবধারিত ৷” এরপর বিশ্বকুল সরদার সালাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত শরীফ তিনবার তেলাওয়াত 
করণেন । বর্ণনাকারী হযরত আবৃ যার বললেন, সব লোক ক্ষতি ও লা মধ্যে হোক! এয়া বসৃলাল্লাহ! বসব লোক কারা? হু (দঃ) এরশাদ ফরমঘালেন, 
73) হে ব্যক্তি লুঙ্গি (পরিধেয় পোষাক) পায়ের গোড়ালার নীচে পযন্ত বলায়, ২) যে উপকারের খোটা দেয় এবং ৩) আপন ব্যবসার মাল মিথ্যা শপথ করে 

নারা£ত | বাজারে চালায় ৷" 


22653] | হাহা (রিয়া তলা 
eis ১ আনহা-এর হাদীলে আছে, বিশ্বুল 
চে = ১১ পাঠ] সরদার সানা আলায়াহ ওসালাম 
SSIES এরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি কোন 
21418 | আৰ ত চর নত 
জন্য যন্ত্রণাদায়ক শান্তি রয়েছে (১৪৭)। 24314352 3152395 | হাম কৰে দেল এবং দোযখ অবধারিত 


৭৮. এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন 09055852855 ইহ রর টা 


তা পুত হ5 
৩৬৬ ets আল্লাহ্‌র রসূল! যদিও বস পরিমাণ বস্তু 
5483840) 2%] | হয় তে" এরশাদ করেন, “যদিও 
$দ SE) ALIS rE ANE হিরন 
OANA 
৮০১৩ SIE চাকা-১৪৮. শানে নুযুলঃ হযরত ইবনে 
রচনা করে (১৪৮)। 83558460985 | আব্বা (রাদিয়াল্লাহু আনহমা) বলেছেন 
৮৮2৫৫ 
৯. কোন মানুষের এ অধিকায় নেই যে, (4৮21 
বান গয়’ লাল tates d 
হাতে কি হাহ ০...:40012730159065 | তালা গীত ও ইক বিকৃত 
0৩025884155 | সস এবং আমা 
2 নিজেদের পক্ষ থেকে যথেচ্ছ সংযোজন 
5৫04944 | জলা 
ER ১৫7/4%28 
শিক্ষালান করো এবং এ কারণে যে, GID | ঈন্ল১৪৯. এবং পূৰ্ণ জান ও আমল 
[তোমরা অধ্যয়ন করে থাকো । (১৫২) । দান করবেন এবং গুলাহসমূহ থেকে 
_মালহিল_১ মাসুম করবেন। 
জীক ১৫৩; এটি নবীগণ জঃ) এর ছারা অসন্তৰ লহ জদেল রি এ ধরনের এমন স্বর রচনা জলের রতি অপবাদেরই শাল 
শানে নুযূলঃ নাজরানবাসী খৃষ্টানগণ বলেছিলো, "আমাদেরকে হযরত ঈসা (আলায়াহিস সালাতু ওয়াস সালাম) নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাকে 
প্রতিপালক হিসেবে মান্য করি” এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সে কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। আর এরশাদ করলেন যে, নবীগণের 
পক্ষে এমন কথা বলা সম্ধবপরই নয়। 
এ আয়াতের শালে সুযৃল প্রসঙ্গে অন্য একটা অভিমত হচ্ছে আবৃ ফি" ইহুদী এবং'সৈয়দ খৃষ্টান সরওয়ারে আলম সাল্লাল্াহ আলারহি ওয়াসাল্লামকে বললো, 
হে মুহাম্মদ (দঃ)! আপনি কিচান যে, আমরা আপনার ইবাদত করি এবং আপনাকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিই?” হুযূর (দঃ) এরশাদ করেন, “আগ্লাহ্রই 
আশ্রয় এ থেকে যে, আমি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারে ইবাদতের হুকুম করবো। না আমাকে আল্লাহ্‌ এর নির্দেশ দিয়েছেন; না আমাকে এ জনয থরেরণ 
করেছেন।" 
ডীকা-১৫১. "রব্বানী" অর্থ ধর্মীয় সৃন্ম জ্রানসম্পন্ আলিষ, আল্মলকগ্রী আলিম এবং অভীব দ্বীনদার ব্যক্তি । 
চীকা-১৫২, এ থেকে প্রমাণিত হলো ঘে, জ্ঞান ও শিক্ষাদানের ফলশ্রুতি এই হওয়া চাই যে, মানুষ আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়ে যাবে। যার জ্ঞান দ্বারা এ উপকার 
হল তার জ্ঞান নিষ্ফল ও বেকার । 

















চীকা-১৫৩. আল্লাহ্‌ তা'আলা কিংবা ভার কোন নবী। 
টীকা-১৫৪. এমন কোন যতেই হতে পারে না। 


টীকা-১৫৫. হযরত আলী মুবতাদা 
(রদিয়াল্লাহ তা'আলা আনৃহ)) বলেছেন 
যে,আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ) 
এবং তার পরে যাকেই নবুয়ত দান 
করেছেন, তার নিকট থেকে নবীকৃল 
সরদার হযরত মুহাম্মদ মোততযা সারাহ 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অগ্ীকার 
নিয়েছেন। আর নবীগণ (আঃ) আপনাপন 
সম্প্রদায় থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, 
যদি তাদের ভীরাদপায় বিশ্বকুল সরদার 
সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত 


হন, তবে তার উপর যেন ঈমান আনে [হিকমত 


এবং তাকে যেন সাহায্য করে। এ থেকে 
প্রমাণিত হলো যে, হুর (পঃ) সম 
নবীর (আঃ) মধ্যে শ্রেষ্ঠতম 
চীকা-১৫৬. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার 
মুহাম্দ মোস্তফা সাল্লাল্লাহ আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম । 

টীকা-১৫৭. এভাবে যে, তার গুণাবলী 
ও অবস্থাপি তার অনুন্পই হবে যা 
নবীগণের (আঃ) কিতাবনমূহেবর্ণনাকরা 
হয়েছে। 

টীকা-১৫৮. অর্থাৎ অঙ্গীকারের ৷ 
ভীকা-১৫৯. এবং আগমলকারী নবী 
মুহাম্মদ যোত্তফা সান্তল্লাহু আলায়হি 
ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নেয়: 

চীকা-১৬০. ঈমান থেকে বহির্ভূত । 
টীকা-১৬১. অঙ্গীকার খহণ করার পর. 
এবং দলীলাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্বেও । 
টীকা-১৬২. ফিরিশ্তাগণ, মানবজাতি 
এবং জিনকুল। 

টীকা-১৬৩. প্রযাণাদির প্রতি গভীরভাবে 
লক্ষা করে এবং ন্যায় অবলঘল করে। 
আর এ আনুগত্য তাদেরকে উপকৃত করে 
এবং কল্যাণ দান করে। 

টীকা-১৬৪. কোন ভয়ে কিংবা শান্তি 
প্রত্যক্ষ করার কারণে ৷ যেমন, কাফির 
মৃত্যুর সময় নৈরাশ্যের মুহূর্তে ঈমান 
আনে । এঈমান ব্য়ামতে তার উপকারে 
আসবেনা। 


হজ হল 





পারা ৪৩ 





(১৫৫), "আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও 
প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ 


তোষাদের নিকট রসূল (১৫৬), যিনি 


৮২. সুতরাং যে কেউ এর (১৫৮) পর ফিরে; 
(যাবে (৫৯) তবে সেসব লোক ফাসিক (১৬০)। | 


1৮৩. তবে কি (তারা) আল্লাহ্‌র দ্বীন ব্যতীত 
[অন্য দ্বীন চায় (১৬১)? এবংতারই সম্মুখে পর্দান, 
অবনত করেছে যে কেউ আসমালসমূহ ও 


৮৪- এমনই বলো, “আমরা ঈমান এনেছি, 
আল্লাহর উপর এবং সেটার উপর. যা আমাদের 
[প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে 


[র্রাহীম, ইসমাঈল, ইস্হাক, য়'ৰ এবং 





ET 
56525058401 


1ঠ6561 
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6০-2565/276 
5৬ 
55৮02 
BRUISES 
as SGI CH 
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৩3864544552 
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(55955 
(55954 
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05205886405 
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গু ৮1১০০ ৮45 
55520555559 
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ভীকা-১৬৫. যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা করেছে যে, কারো উপর ঈমান এনেছে, আর কাউকে অস্বীকার করেছে। 


টীকা-১৬৬. শানে নুষূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনছুমা বর্ণনা করেছেন যে, এআয়াত ইহুদী ও খৃষ্টানদেরসম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। 
ইহুদীরা হুযূর (সাললান্রাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্াম)-এর নবৃয়ত প্রকাশের পূর্বে তীর ওসীলা নিয়ে বিভিন্ন দো*আ করতো, তারনবৃযতকে স্বীকার করতো 
এবং তাঁর শুভাগমনের অপেক্ষা করতো । যখন হর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর শুভাশমন ঘটলো তখন বিদ্বেষ বশ্ড$ টাকে অস্বীকার 
করতে লাগলো এবং কাফির হয়ে গেলো । 





পারা ঃ৩ | অর্থ হলো- 'আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন 
৮ KET সম্প্রদায়কে কিভাবে ঈমানের তৌফিক 


71 দান করবেন, যারা জেনে গুনে এবং ছেলে 


নেয়ার পর অস্বীকারকারী হয়ে গেছে" 
0505৮10580৯ | জীৰা-১৬৭, অৰ্থাৎ নবীকুল সরদার 


BAST PBI SS হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সান্তান্যাহু 
EBS BS LOS আলায়হি ওয়াসাল্লাম। 
তা 2:0০] জা: সুপ 


উই দেখছিলো। 
রি ীকা-১৬৯. এবং কুফর থেকে বিরত 
পেগ রহ 
059 | পাল লহ যার ইৰলে সুইস 


আব্সারী কাফিরদের সাথে মিলিত হবার 


MIE SNS পর লঙ্জিত হলেন। তখন তিনি আপন 
থেকে শাস্তি লঘু করা হবে এবং না তাদেরকে MR tes গোত্রীয় লোকদের নিকট সংবাদ পাঠালেন 
[বিরাম দেয়া হবে। | EDEN শেন তা রসূল কী সাহু তালা 
৬৮৯. কিছু যারা এর পর তাওবাকয়েছে (১৬৯) $5৬35 35%, | আলাম ওয়াসাল্লমকেতীরডাওৰাকব্ল 

be রেট হতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করে নেয়। 
55521 তার সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। 
BEE (385930916) | তখন তিনি তাওবাকারী হয়ে মদীনা 
০6৮44 মুনাওয়ারায় হাযির হলেন এবং বিশ্বকুল 


৪9304171580 | ES কল আন 
ERLE ৭ এ আয়াত 
BATES [মি 
44556600102, | সি পা 
ILD | সাম জলের সাথে কুফর বরেছে। 

$2 2 {| আর 








হয়েছে এবং নবীকুল সরদার হযরত 
মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও কোরআন 











করীমের সাথে কুফর করেছে। 


অন্য এক অভিমত এই যে, এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ যোত্তফণ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 
আলারহি ওয়াপললামের নবৃয়ত প্রকাশের পূর্বে তো তাদের কিতাবাদিতে তাঁর প্রশংসা ও ওণাবলী দেখে তার উপর ঈমান রাখতো; কিছু তার ্বাবর্ভাবের 
পর কাফির হয়ে গেলো এবং কুফরের মধ্যে আরো কট্টর হয়ে গেলো। 


ভীকা-১৭১- এমতাবস্থায় কিংবা মৃত্যুর মুহূর্তে অথবা যদি তারা কৃফরের উপর মৃত্যুবরণ করে। এ 
= লক্ষনীয় যে, পরবতী আয়াত 55354 53 55 ব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে হে, কাফিরের তাওবা গ্রহণযোগ্য, আর এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে 
যে, তার তাওবা ্রহণযোগ্য নয় ( 1৯৯ 4-3 ৬০ )! এর জবাব হচ্ছে- যেই কাফির তার মুমূর্যু অবস্থা“গারগারাহ' আর হবার পূর্বে তাওবা 
করে ইমান আনে ভারতও বিহু হয় ও মাকবৃল হয়। আর যদি এমতাবস্থায় কিংবা কুফরের অবস্থার বৃত্যুবর্নণ করে তার তাও বা কৰল হয়না । শেষোভ 
আয়াতে এ শেষোক্ত অবস্থার শ্রতি ইঙগি করা হয়েছে। আর প্রথমোক্ত আয়াতে প্রথমোক্ত অবস্থায় পিকে। 


যেমন তাফসীর-ই-জালালাঈন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 54/1981 15)4,2131 7৫4 5 4445 ৩০ অর্থাৎঃ “তাদের (কাফিরগণ) তাওবা 











সুরাঃ ৩ আল্-ই-ইমরান, ১২৮ পারা ৩ 


(= লাদতীকার অবশিষ্ট) 

কুল হবে না যখন তাদের মস অবস্থায় “পার-গারাহ আর হয় পবা কাফির অবস্থা সত্য করে “তাক্ষসীরে ক্ষীর '-এ উতেখ কমা হয়েছে_ 
হব হাসান, সকাতালাহ্‌ ও আতা বলেছেন, “তালের তাওবা গ্রহণযোগ্য লা হবার কারণ হচ্ছে” তারা তাওবা করে লা কিন্তু খন মৃত্যু উপস্থিত হয়ে 
মা হেন" পাল্লা আলা সাল উল DIU ৯০৯০০২২০০৯০ ০০৮০৪ 
অর্থাৎ “এবং এসব লোকের তাওবা নেই (গ্রহণযোগ্য নয়), যারা মন্দ কর্ম (শির্ক ইত্যাদি) করতে থাকে এ পর্যন্ত যে, তাদের কারো নিকট যখন মৃত্যু 
এসে যায় তখন বলে, আমি এখন তাওবা করঙ্গাম ।" 

অবশ্য, ঈমানদার পাপী মম তাওবা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হয় ভোষসীর-ই-সাভী) 

এ লস আনা ইল বিষয়ক কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হছে-৯১:০। ১০:১১ ১১৯০১৭ ০0০)। ২,০১ অর্থ মু ্বস্থায় জীবন খেকে 
লৈঙ্াশ্য এসে যাবার সময়কার 'চাওবা গ্রহণযোগ্য ,কিন্তু এমতাবস্থায় কাফির ঈমান আসলে তা গ্রহণযোগ্য নয় ।” 

সুতরাং ্রথমোক্ত জায়াত ( ৩5 ৬৫১ ৯। ) & কাফিরের জন্য প্রযোজ্য, বে মৃত্যু ও “পারগারাহ্‌ ' উপস্থিত হবা পূর্বে তাওবা করেছে 
আর শেষোত আয়াত ( 4৮১১5 250 ) এ কাফিরের বেলায় শুযোজ্য,'যে মৃত্যু বজ্রণা) উপস্থিত হবায় সময় তাওবা করেছে। সুতরাং 
ভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরো নেই | এ প্রসঙ্গে হুযুর সানা তা'আলা আলায়হি ওাসাল্লাস হাদীস শরীক এবশাল ফররমায়েছেন- ৭51০1. 
৯১১৯৭ ০০ 2৬০।০-৩ অর “নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা+আলা তাওবা কৰূল করেন- যতক্ষণ পৰ্যন্ত ‘গারগাৰাহ' (সাক্রাত) শুরু না হয়।” এ 
থেকেও বুঝা যায় যে, 'গারগারাহ' জাসার পূর্ব পর্যন্ত মু'মিন ও কাফির উভয়ের তাওবা গ্রহণযোগ্য হয়। 

*-এ এ প্রসঙ্গে ইয়ামগণের মৃততিনতা ও তাদের অভিমততসমূহ উল্লেখ করার পর *সারসংক্ষেপ' এটাই বলা হয়েছে যে, জীবন থেকে হতাশা 
আসে হার অবস্থা হয়ছে আর ঈমানদার পীর তাওবার পহশযোগাতা আলাহর 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে- তিনি ইচ্ছা করলে তার ঈমানের ফবীলতের কারণে তা গ্রহণ করেন। তখন তা হবে তার “মহা অনুখহ' । আর ইচ্ছা করলে 
গ্রহণ নাও করতে পারেন- কারণ, তাতে বান্দার তটি, অবহেলা ও বিল্ব সম্পন্ন হয়েছে। তখন তা হবে আল্লাহ তা'আলার 'ন্যায় বিচার' । 
টা (গোরগারাহ) চ্ছ- সুতির ও বহন তার কে প্রণব এসে পড়ে এবংপলায় শব্দ হতে থাকে । হাশিয়া ই জালালাঈনঃ 
আভা 








বান্দার তাওবা করা এক মহা ইবাদত পির কোরআনে কয়েক স্থানেই এর নির্দেশ এসেছে। বহু হাদীসও এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তাওবা হচ্ছে “বিষ 
প্রতিষেধক পাথর; যা গুনাহ, শির্ক, মোটকথা, ধ্রত্যেক রূহানী বিষকে দূরীভূত 





কৰা হলোঃ” 
2) হল লাল্লাল্লাহু তালা আলায়হি ওয্াশাস্যাম এন্তশাদ ফরমান- আমি দিনে সত্তর বাযেরও অধিক তাওবা করি । (বোখারী, মিশকাত) * 
হুযূর এরশাদ ফরমান- হে লোকেরা! মহান প্রতিপালকের দরবারে তাওবা করো । আমি তে প্রতিদিন শতবার তাওবা করি। (মুসলিম ও মিশকাত) 
৩) যুব এরশাদ ফরমান মহামহি প্রতিপালক এরশাদ ফরযারেছেন, হে জামার বান্দারা! তোমরা অহরহ পাপ করছো আর আমি গুণাহ ক্ষমা করি। 
সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাইতে থাকো; আমি ক্ষমা করবো । (মুসক্মি ও মিশকাত) 

তাওযার পরকাযভেলঃ যেহেতু পাহ বিভিন কারের হয়; এ কারণে তাওবাও বিভিন এরকারের হয়ে থাকে । বিভিন ধরনের গুণাহ্য তাওৰাও ভির ভির 
ধরনের । যেমন ১) কুকর, শির্ক, বীল-আটতাওপ্ান্থিদা-জষ্টতা খেকে তাওবা, ২) মন্দ বর্যানি থেকে তাওবা, ৩) শরীয়তের হক ন্ট করা খেকে তাওবা, 
বান্দা হক নট করা পেকে তাওবা, ৫) সংকার্যাদি সম্পর করার সে অলসতা করা খেকে তাওবা, ৬) দুল ও বুটি বিদ্যুতি খেকে তাওবা, ৭) শুধু 
অল্াহ্বই বান্দা হওয়াকে কাশ করা এবং ৮) ান্দাদেৱ শিক্ষাদানের জনা তা তৰা € শেশোক্ত সু’পকাৱেৱ ভাণ নহীগণের (আলায়ছিযুস সালাম) 
হয়ে থাকে। 

উপগ্োক্ত তাওবান্তলোৱ শা যেমন আলালা আলাদা, সেগুলোর গ্রিক ভিন্ন ভিন্ন ।সুতরাংপ্রথম হকারের তাওবা খেকে ধার্নিকতা ও বিভদ্ধ আকীদা 
বৰা ধর্ম বিশ্বাস জন্যে; দিতীর কারের তাওবা খেকে সৎকর্মসসূহের তৌফিক বা শক্তি পাওয়া যায়, তীয় গরকারের তাওবা খেকে চরপা ও উদ্যম সৃষ্ট 
হয়, শেষোক্ত সু কারের ভাওবা দ্বারা আ্রাহ্‌ ডা “আলা কষ্ট হন ও মর্থাদা বৃদ্ধি পায় 

তাওবার জবার বিচির ১) ই তাওবা, যা যারা নাহ মাক হয়ে যায়, ২) এ তাওবা, যা দ্বারা গুণাহ্‌ মাফ হয়ে তাওবাকারী ”বেলায়ত' লাভ 











মোট কথা তাওবা এবং খিনি তাওবা করান তিনি যেমন. সেটার প্রতিক্রিয়া এবং ফলশ্রতিও তেনিই। হুর গাউসে আযম ও হযরত রাবে'আ বসর়ী 
রাদিয়া্রহ্‌ তা'আলা আনহুমার চোর দের তাওবা করানোর বরকতে একেবারেই ওলী হয়ে গেছেন। 

তাওবার পর্ভাবলী ও মু্তাহ্যবসমুহঃ খেমল সামাখের জন্য কিছু করম, কিছু ওয়াজিব, কিছু নাত ও কিছু মাহা রয়েছে তেমনি তাওবার জন্যও 
০০৬ 
ও জলাও কিছু উপযুক্ত সময় আছে । 





= “তৃতীয় পারা'সমাপ্ত। 


